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ভুন্সিক। 


ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধানতা লাভ করে। 
ভারপর থেকে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল। এই ত্রিশ বছরে 
ভারতের অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে । ইংরেজ আমলে 
আমাদের দেশের উৎপাদন ক্ষমত৷ ইংরেজদেরই স্বার্থে ব্যবহৃত হত। 
ফলে এই উৎপাদন ক্ষমত| বেশী বাড়তে পারেনি । পাছে ব্রিটিশ 
কারখানার বাজার নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে ভারতবর্ধে কলকারখানার 
বিস্তার করতে ইংরেজরা নারাজ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর 
উৎসাহের সঙ্গে দেশে কারখানা তৈরি সুর হল। দেখতে দেখতে 
ভারতবর্ষের শহরগুলোতে অসংখ্য কারখান। গড়ে উঠল এবং এঁসৰ 
কারখানায় নানারকম জিনিসপত্র উৎপন্ন হতে লাগল । নীচের 
তালিকা হতে দেখা যাবে যে মোট কারখান। শিল্পের উৎপাদন ১৯৬১ 
সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর শতকরা ৮৪ ভাগ বেড়েছে। 
অনেক নৃতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে, যা দশ বছর আগেও আমরা 
ভাবতে পারতাম না। যেমন, ১৯৫৬ সালে মাসে মাত্র ১১৭ট] হারে 
ট্রাক্টর তৈরি হয়েছিল । ১৯৭৪ সালে তৈরি হয় ২,৪১৪ট1। ১৯৫১ 
সালে ডিজেল ইগ্রিন তৈরি হয়েছিল মাসে ৬০৪টা; ১৯৭৪ সালে হয় 
৯৩৪৬টা। ১৯৫১ সালে মোটরগাড়ী ও জিপগাড়ী তৈরির হার 
ছিল মাসে ১,০৩২ট17 ১৯৭৪ সালে হয় ৩,৯০১টা। 


কারখান। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
১৯৬১ থেকে ১৯৭৩ 


শিল্পের নাম সালের ভেতর 
শতকর] বৃদ্ধির হার 
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১০ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা! 


১৯৬১ কে ১৯৭৩ 


শিল্পের নাম দালের ভেতর 
শতকর। বৃদ্ধির হার 
৪। কাগজ ও কাগজের জিনিসপত্র শতকরা ১১৩ 
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১৪ অন্যান্য শিল্পজাত ভ্রব্য ৮৪ 


গডে শতকরা ৮৪ 
তেমনি দেশে উচ্চ শিক্ষাও খুব বেড়েছে । অসংখ্য বিশ্ববিষ্ঠ।লয় 
ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে । ছাত্র- 
সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারী ও বে-সরকারী চাকরির 
খ্যাও বেড়েছে । বড় বড় শহরের পত্তন হয়েছে এবং সেই সব শহরে 
সুন্র সুন্দর বাড়ী তৈরি হয়েছে। দেশে রাস্তা-ঘাটও বেড়েছে, 
রেললাইন অনেক বাড়ান হয়েছে; ফলে যাতায়াতের অনেক 
সুবিধা হয়েছে । 
এই রকম নানা বিষয়ে দেশের উন্নতি হলেও সাধারণ গরীব চাঁবী, 
দিনমজ্জুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অবস্থ(র বিশেষ কিছু 
উন্নতি হয়নি । কিন্তু ধনী শ্রেণীর জীবনযাত্রার আড়ম্বর খুবই 
বেড়েছে । ফলে গরীব লোকের অভাব অনটন ঠিক সেই অনুপাতে 
বৃদ্ধি পেয়েছে । 


ভূমিকা ১১ 
দেশে গরীবের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। অর্থ নৈতিক 
পণ্ডিতের দেশে কত গরীব আছে তা নির্ধারণের জন্য একটা মাপকাঠি 
তৈরি করেছেন। জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু খাওয়া-পরা দরকার, যা 
না হলে মানুষ কাজ করবার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না, তাদের 
শরীর ধীরে ধীরে ছুূর্বল হয়ে পড়ে, সেই পরিমাণের খাওয়া-পরার 
জন্য যে খরচাটা হয় সে খরচাটাকে বল! রয় “গরীবির সীমারেখা ।” 
যাদের আয় এই সীমারেখা থেকে কম তাদের তার গরীব শ্রেণীভুক্ত 
করেন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের গ্রামের লোকদের মধ্যে এই 
সীমারেখার মান ধরা হত মাথাপিছু মাসিক ১৫ টাকা। যাদের 
মাসিক আয় মাথাপিছু ১৫. টাকার কম তাদের বল। হত গরীব। 
১৯৬০-৬১ সালে এই গরীবের সংখ্যা ছিল শতকর। ৩১ জন। ১৯৬৪- 
৬৫ সালে ভারতবর্ষে গরীবের সংখ্যা দাড়ায় শতকরা ৪৫ জনে এবং 
১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাড়ায় শতকরা ৫৪ জনে । অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
গ্রামে গরীবের সংখা হু হু করে বেড়ে চলেছে । ১৯৬০-৬১ সাল 
থেকে আরম্ভ করে আট বছরের ভেতর গরীবদের সংখ্যা মোট 
লোকসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ থেকে অর্ধেকের বেশী হয়ে 
গেছে। ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যস্ত গরীবি বৃদ্ধির হার আরও তাড়াতাড়ি 
বেড়েছে । কারণ অনাবৃষ্টি ও মুদ্রান্ষীতির জন্য জনসাধারণ আরো 
বেশী হারে গরীব হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, বর্তমানে গ্রামের লোকদের 
ভেতর তিন ভাগের হুভাগই গরীব হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। 
শহরের লোকদের অবস্থাও গ্রামের লোকদেরই মত। ১৯৬০-৬১ 
সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের ভেতর শহরে দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা 
৩২ থেকে বেড়ে ৪১-এ দাড়িয়েছে ।১ 


১। এই হিসাবের বিস্বৃত বিবরণ প্রণব বর্ধনের ও অন্তান্ত অর্থনীতি- 
বিদ্দের লেখ! বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া যাবে । টি. এন. শ্রীনিবাঁসন ও পি. কে, 
বর্ধনের সম্পার্দিত বই ৮১০০ 800 10001715 17913171)01100 10 [03018, 
১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন । 


১২ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ! 


গরীবির এই পরিমাপ অবশ্য সবচেয়ে নীচু স্তরের লোকদের 
পরিমাপ। সমাজে এর থেকে যারা! একটু ভাল অবস্থায় আছেন 
তার! যে দারিজ্র্যের কষ্ট থেকে মুক্ত তা নয়। মোটামুটি ভাবে বলা 
চলে, ভারতবর্ষে শতকরা পাঁচজন লোক ছাড় আর সবাই অল্পবিস্তর 
দারিত্র্যের জ্বালায় ও খাঁওয়!-পর। বা উপার্জনের হুশ্চিন্তীয় জর্জরিত। 

এইভাবে একদিকে যেমন জনসাধারণ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, 
তেমনি আবার সমাজের আর একটা স্তর ক্রমেই ফেঁপে ফুলে উঠছে। 
শহরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী গাড়ী যেমন বেড়েছে তেমনি শহরের 
সীমানা! ঘিরে বস্তিগুলোও বেড়েছে এবং সেখানে গ্রাম থেকে 
নিরুপায় মানুষেরা দলে দলে এসে কোন মতে জীবনধারণ করে 
আছে। 

গ্রামের ভেতরেও গরীব চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের জীবন আরও 
বেশী কষ্টকর হয়ে পড়ছে । রাজা-মহারাজারা ও বড় বড় জমিদারের 
বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের জায়গায় ছোট ছোট জমিদার, 
জোতদার ও বড় চাষীরা গরীব-চাঁবী, ভাঁগচাধী ও ক্ষেত মজুরদের 
উপর শোষণের বোঝ|। আরও বেশী করে চাপিয়ে দিচ্ছে । ফলে 
স্বাধীন ভারতে একদিকে উচু শ্রেণীর লোকদের ধনদৌলত ও আরাম 
যেমন বাড়ছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর এবং 
শহরের শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্য, কষ্টের বোঝা দ্রুত 
বেড়ে যাচ্ছে । এই তুই বিপরীত ফল ফলবার কারণ ভারতের আদিম 
স্তর-বিভক্ত সমাজের উপর এক দৃরদৃষ্টিহীন অন্ভুত উন্নয়ন-কৌশল 
চাপানে। । 

ভারতের সমাজ বনু প্রাচীন কাল থেকেই জাতিভেদ প্রথার ফলে 
উচু-নীচু স্তরে ভাগ করা ছিল। ব্রা্গণ্য যুগের পর বৌদ্ধ যুগ 
ও সুসঙ্গমান আমলে সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু 1কছু 
রূপাস্তর হলেও বর্ণগত স্তরবিভাগ বরাবরই বজায় রয়ে গেছে এবং 
উচ্চবর্ণের লোকেরা নীচু বর্ণের লোকেদের আগের মতই শোষণ 
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করে এসেছে । ইংরেজ আমলেও জাতিভেদ প্রথার কোন পরিবর্তন 
হল না, বরং প্রাচীন জাতিগত স্তরবিভাগের ফলে সমাজে যে শোষণ 
ছিল তা এই সময়ে আরো প্রবল হয়েছে, কারণ সমাজের উচ্চবর্ণের 
লোকেরাই ইংরেজের সহায়ক হয়ে ইংরেজকে দিয়ে এই শোষণের 
বনিয়াদটি আরো! পাক করে নিয়েছে। মনে রাখতে হবে, 
ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনত৷ পাওয়ার সময় ভারতীয় সমাজের 
জাতিভেদজজনিত এই শোষণযন্ত্রটিও আমরা লাভ করেছি । 

বর্তমানে এই স্তর-বিভক্ত সমাজের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 
উৎপাদন কাঠামোর এক অংশ পুজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন 
এবং আর এক অংশ নিজেদের হাতে রেখেছেন । এই ধরনের “খিছুড়ি- 
পন্থায়” দেশের উন্নতি করতে গিয়ে শুধু ধনী শ্রেণীর হাতেই সমস্ত 
উন্নতির ফল গিয়ে জমা হল আর দরিদ্র জনসাধারণ আরও বেশী 
গরীব হয়ে পড়ল। এই খিছুড়িপন্থা' অনুসারে যতরকম কৌশলই 
নেয়া হয়েছে, বা টাকা খরচ করা হচ্ছে, সবগুলোরই একই ফল 
ধাড়িয়েছে_ ধনী শ্রেণীর হাতে সেগুলি গরীবকে শোষণের যন্ত্ 
হয়ে দাড়িয়েছে । এইভাবে সমবায় সমিতি স্থাপন করবার চেষ্টা, 
গ্রাম-উন্নতির চেষ্টা, সমাজ উন্নতির চেষ্টা (03000101111 [)9৮6- 
10117611 1১10:9177)5 ), পঞ্চায়েত গঠন করার চেষ্ট৷ ইত্যাদি 
যত রকম চেষ্টাই আজ অবধি হয়েছে, সব চেষ্টাই গ্রামের ধনী ব৷ উচু- 
শ্রেণীর লোকদের হাতে পড়ে গরীবদের শোষণের যন্ত্রে পরিণত 
হয়েছে। 

ভারতবর্ষের সমাজ যে গভীরভাবে স্তরে স্তরে ভাগ কর! 
এবং উঁচুস্তরের লোকের! যে নীচুস্তরের লোকদের উপর যুগ যুগ ধরে 
শোষণ চালিয়ে আসছে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদ 
ও শিক্ষিত সমাজ তা ভূলে গেছেন। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিকও ; 
তাঁরা নিজেরা বেশীর ভাগ উচু শ্রেণী থেকে এসেছেন, কাজেই শ্রেণী- 
ত্ার্থ অনুযায়ী তাদের চিস্তাধারাতে এই স্তরবিভেদ যে ধরা পড়বে 
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না তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের 
অর্থনীতিবিদ্রা বেশীর ভাগই ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত। 
সেজন্যে তার! ভারতের এই স্তর বিভাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পুর্ণ অজ্ঞ। 
কারণ বিদেশের সাস্রাজ্যবাদী [শক্ষকর। বেশীর ভাগই তাদের দেশের 
স্বার্থে হুট মতবাদ ভারতের ছাত্রদের শিক্ষা! দিয়ে থাকেন। ভারতীয় 
ছাত্ররা দেশে এসে অন্ধভাবে এসব শিক্ষা কাজে লাগান। অবশ্য 
এই ছাত্রদের শ্রেণীম্বার্থও এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে । 
তার জন্য বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ অনুযায়ীই তার! দেশের 
উন্নতির কৌশলের কথা ভাঁবেন। তাতে দেশের ৯৫ ভাগ গরীব 
লোকদের যে সবনাশ সাধন হবে, সে কথা তারা একবার মনেও 
আনেন না। 

দেশের বেশীর ভাগ লোককে গরীব করে দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েক 
জনকে ধনী করে দেওয়ার ফলে ভারতের অর্থনীতি এক অচল 
অবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে । কল-কারখানা স্থাপনের গতি 
ক্রমশই কমে আসছে । কারখানায় তৈরি জিনিসপজ্জের উৎপাদন 
১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যস্ত বেড়েছিল প্রতিবছর শতকরা 
প্রায় ৯ হারে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের ভিতর বাড়ে 
প্রতি বছর শতকর! ৮ হারে । এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি 
এই হার কমে দীড়ায় প্রায় ৬-এর কাছে। কারখান। শিল্পের 
উৎপাদন বুদ্ধির গতি এইভাবে ক্রমেই কমে আসছে । কারণ বেশীর 
ভাগ লোক গরীব হয়ে যাওয়ায় তাদের কেনবার ক্ষমতা বাড়ছে না। 
ফলে, জিনিসপত্রের চাহিদ কমে যাচ্ছে । 

শুধু ঘে জিনিসপত্র তৈরির গতিবেগ কমে আসছে তা নয়। 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির গতিও কমে আসছে। নৃত্তন নূতন কল- 
কারখানা তৈরি ক'রে ও কলকক্দ্র। বসিয়ে উৎপাদন ক্ষমত। বাড়ান হয়। 
এই উৎপাদন ক্ষমত৷ বৃদ্ধির হার ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সালে ছিল 
গড়ে প্রতিবছর শতকর ৫৭। ১৯৬৭ সাল অবধি এই হার প্রতি 
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বছর কিছু কিছু করে বেডে যায় এবং ৬.৪ এ পৌছায়। তারপর 
থেকে এর গতি কমে আসছে । ১৯৬৭ থেকে ১৯৭* সাল পর্যস্ত 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার দাড়ায় প্রতিবছর মাত্র শতকরা ৪৫ এ। 

সব রকম জিনিসপত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধি যে কমেছে তা নয়। ধনী 
শ্রেণীর ব্যবহার্য বিলাসিতার জিনিসপত্রের উৎপাদন খুবই দ্রুত বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। তাদের হাতে যতই পয়সা বাড়ছে ততই তারা এই সব 
বিলাসিতার দ্রব্যসামগ্ী কিনছে । যেমন নাইলন এবং এই ধরনের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি সুতা ১৯৬১ সালে তৈরি হয়েছিল গড়ে 
প্রতি মাসে ২,১৭২ টন । ১৯৭৪ সালে এই সংখ্য। বেড়ে গিয়ে ধাড়ায় 
৬,১৪১ টনে। অথচ তুলার স্তার তৈরি কাপড় যা গরীবেরা বেশীর 
ভাগ ব্যবহার করে থাকে--তার উৎপাদন ছিল ১৯৬১ সালে প্রতি 
মাসে গড়ে ৩,৯২০ লক্ষ মিটার। এই সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৭৫ 
সালের মার্চ মাসে গিয়ে দীড়ায় ৩,৫৬৫ লক্ষ মিটারে । 

দেশের বেশীর ভাগ লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তাদের 
হাতে পয়স। না থাকার জন্য কারখানায় তৈরি মালপত্রের চাহিদা! 
তেমন বাড়ছে না; তাই শুধু মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণীর বিলানিতার চাহিদা 
মিটিয়ে একটা দেশের শিল্প-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব নয় বলেই গোটা 
দেশে শিল্পের উন্নতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। 

কৃষির উৎপাদনও তেমন বাড়ছে না। নীচের তালিক। থেকে 
দেখা যাবে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি খাস্তশস্তের উৎপাদন 
ধীরে ধীরে বেশ কিছুট। বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ 
সালের পর থেকে উৎপাদন আর বাড়ছে না! বরং কমছে। এদিকে 
মোট লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং খান্চশন্তের প্রয়োজনও বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 
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খান্ভশস্তের উৎপাদন 
বৎসর পরিমাণ 
১৯৫১ সালে 8৮২ লক্ষ উন 
১৯৬৪ » ৭০৬ ৯» » 
১৯৭১ % ৯৪৯ ৮ £ 
১৯৭২ »% ৯২০ % % 
১৯৭৩ » ৮৪৯ ৯ % 


১৯৭৫-৭৬ সালে তাল বৃষ্টি হওয়ায় আশাতিরিক্ত ফসল 
ফলেছে। আশা কর! যাচ্ছে এবার ফসল ১** লক্ষ টনেরও 
বেশী হবে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রত্যেক পাচ বছরের ভেতর 
২ বছর অনাবৃষ্টি, ২ বছর মাঝারি রকম বৃষ্টি, এক বছর ভাল বৃষ্টি 
হয়। ফলে প্রি পাচ বছরে এক বছর মাত্র আশাতিরিক্ত ভাল 
ফসল ফলে; বাকি বছরগুলে হয় মাঝারি রকম ফলল হয়, নতুবা 
ফসল বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় দেশের কৃষির 
উন্নতি ষে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে তা অস্বীকার কর 
যায় না। 

অথচ আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের এত উন্নতি 
হয়েছে যে অতি সহজেই জমির ফসল দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়িয়ে ফেল 
ঘায়। কিন্তু এই উন্নত ধরনের চাঁষ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। 
গরীব চাষীদের পক্ষে সে টাক। যোগাড় করা সম্ভব নয়। 
গ্রামের ধনী চাষীরা কিছু কিছু এই উন্নত প্রথায় চাষবাঁস চালু 
করেছে ; যার ফলে উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামে 
সুদের হার খুব বেশী থাকায় এবং ব্যবসা টাক। খাটিয়ে অনেক 
বেশী লাভ পাওয়৷ ধায় বলে গ্রামের ধনীরা তাদের টাকা চাষবাসে 
না খাটিয়ে, ব্যবসায়ী কারবারে বেশী খাটাচ্ছে। ফলে চাষের 
উন্নতি যতটা। হওয়। সম্ভব ততটা হচ্ছে না। এদিকে লোকসংখ্যা 
ক্রত বেড়ে যাচ্ছে; যার ফলে দেশে খাছসংকট ও মুদরান্ষীতি 
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লেগেই আছে। খাস্ভশব্যের দাম ক্রমেই বেডে যাচ্ছে বলে দরিজ্ 
জনলাধারণের কও বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু গ্রামের চাষী ও দ্বিন- 
মজুবদের বেশীর ভাগকেই শস্য কিনে খেতে হয়, তাই তাদেরও 
খাগ্যশন্তের দাম বাড়ার দরুন অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে । 
আর গ্রামের শুধুমাত্র বড় চাষী, মহাজন ও ব্যবসায়ীপা ক্রমেই 
আরো ধনী হয়ে উঠছে। 

ভারতের বেশীর ভাগ লোকের এই যে অর্থনৈতিক সংকট তার 
মূল কারণ শুধু খিচুড়ি পন্থায় ও পু:জিবাদী প্রথায় আমাদের 
অর্থনীতি চালানোই নয় ; বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজ 
নান! শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; ফলাফল বিচার ন। করে এই শ্রেণীবিভক্ত 
সমাঙ্জের উপর প্রতিযোগিতামূলক পু'জিবাদী প্রথ৷ চ।লাবার জন্কেই 
শোধণ প্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । এই শোষণ প্রথার ফলে 
জনলাধারণ দরিজ্জ থেকে অধিকতর দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে । এবং তার 
জন্যেই বাজার সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে আমাদের দেশের খিছুড়িপন্থা তথা 
পুঁজিবাদী প্রথার সংকট স্থ্টি করেছে । 

বাজারের এই সংকট থেকে আমাদের পুজিবাদী পন্থা সাময়িক 
উদ্ধার পেতে পারত যদি বিদেশের বাজারে চালান দিয়ে দেশের 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করা ষেত। কিন্তু বিদেশের বাজার সামাজ্য- 
বাদীর1 সব বহু পূর্বেই দখল করে নিয়েছে । তাদের হাত থেকে 
বিদেশের বাজার কেড়ে নেওয়া সহঙজ্জ কথা নয়। স্মৃতরাং দেশের 
উন্নাতির একমাত্র পথ যা আজ ভারতবর্ষের সামনে খোলা আছে তা 
হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদী উৎপাদন প্রথ চালু কর! । কিন্তু তা করতে গেলে 
সমাজের শোষণব্যবস্থাগুলে। সমূলে উৎপাটন করতে হয়। আমাদের 
সমাজের শোষণপ্রথ। ষে কত গভীর ও তার শিকড় কতদূর অবধি 
ছড়িয়ে আছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই আমর! প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ স্থাপন করতে পারব। 

আমাদের দেশের শোষণপ্রথা বনু প্রাচীন। সমাজের সমস্ত 
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১৮ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা ও দৈনন্দিন. ব্যবহারের ভেতর 
শ্রেণীবৈষম্য ও উচুনীচু ভেদাভেদ বনু যুগ ধরে গণীর ভাৰে 
জড়িয়ে আছে । আমাদের দেশকে শ্রেণীহীন, গণতান্ত্রিক ও সমাজ- 
বাদী দেশে পরিণত করতে হলে সমাজের শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথার 
উৎপত্তি ভাল করে বোঝা দরকার। এই বইএর প্রথম ভাগে আমরা 
ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের ইতিহাস একটু খেঁটে দেখব, যাতে 
শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি। 
আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজদের আমল পর্যন্ত ভারতের 
স্তর-বিভক্ত সমাজের কাঠামো কি রকম ছিল ও উচু স্তরের লোকেরা 
কি রকম ভাবে নীচু স্তরের লোকেদের শাসনে রাখত সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করব। দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীন ভাবতের থিচুড়ি উন্নয়ন 
পম্থার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। শেষ ভাগে গরীব চাষী, মজুর 
ও নিয় মধ্যবিত্ব শ্রেণীর লোকেদের এই যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের 
হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ এবং দেশকে সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপায় নিয়ে আলোচন! 
করব। 


সখ ভ্ভবএলগা 


ভারতীয় শোষণপ্রথার হুতিহাস্স 


এক 
ভারতের সমাজ-ব্)বস্থার উদ্ভব ও পরিণাতি 
আর্ধ-পূর্ব সভ্যতা 


ভারতের সমাজ-কাঠামোর ইতিহাস পাচ হাজার বছরেরও বেশী 
পুরানো । সিন্ধুদেশ, বালুচিস্থান ও পাঞ্জাবের, বিশেষ করে 
মহেপ্রোদারো। এবং হরপ্লায় যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে 
তার বয়স ৩৭০০ থেকে ৪৪০০ বংমর বলে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত 
করেছেন। এর থেকেও প্রাচীন অনেক ধ্বংসত্ভূপ পাঞ্জাব, রাজস্থান 
ও দিন্ধুদেশে পাওয়া গেছে। সিদ্ধুদেশের আমরী ও কৌটদিজি 
নামক জায়গাগুলিতে যে ধ্বংসভৃপ আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়স 
হরপ্লা ও মহেঞ্জোদারোর থেকেও বেশী বলে নির্ধারিত হয়েছে। 
এইসব প্রাচীন শহরগুলি তৈরি হবার বন্ু পূর্বের ভারতবর্ষের লোকদের 
বসবাসের কিছু কিছু নিদর্শন এখানে ওখানে পাওয়া! গিয়েছে। 
পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, মাটির বাসন ইত্যাদি কিছু কিছু ভারতবর্ষের প্রায় 
সব অংশেই পাওয়া গেছে। শোন নদীর উপত্যকায় পাথরের 
অন্ত্রশ্ত্র এবং মাদ্রাজ, মহীশুর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার 
ও বঙ্গদেশে যে সব পাথরের কুঠার ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে তা থেকে 
প্রমাণ হয় যে ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই প্রাচীন মানুষের বসবাস 
ছিল। সে যুগের মানুষেরা শিকার করে ও ফলমূল আহরণ করে 
জীবনযাপন করত। তার! পশুপালন করে শিকারের অনিশ্চয়তা 
তখনও দূর করতে শেখেনি।, কিন্তু হরপ্রয ও মহেগ্রোদারোর 
ধবাসুভূপে পশুপালনের চিন্ত পাওয়া গিয়েছে হায় ফের ছাপ 


২২ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পস্থ। 


দেওয়! শিলমোহর প্রসিদ্ধ। হরপ্লার লোকেরা পোড়া ইটের শহর 
তৈরি করেছিল। ভাদের বাড়ীতে ৩1৪ খানা কামরা থাকত। 
কোনো কোনো বাড়ী দোতালাও ছিল এমন নিদর্শন আছে । তাদের 
জলগ সরবরাহের জন্য মাটির নীচে নালার ব্যবস্থা ছিল । শস্য রাখবার 
জন্যে তাদের যৌথ ধর্মগোলা, সতাগৃহ ও আ্ানাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
সেখানে একট! ই'টের উপর প্রথমে বিড়ালের ও ভার উপর কুকুরের 
পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায় তারা বিড়াল ও কুকুর পোষ মানাতে 
শিখেছিল এবং তাদের যুগের বিড়াল-কুকুরের সম্বন্ধ বর্তমান ফুগের 
বিড়াল-কুকুরের সম্বন্ধ থেকে বিশেষ ভিন্ন ছিল না । 

হরপ্পার যুগে যৌথ শস্তগোলার পাশেই ছোট ছোট সারি সারি 
ঘর দেখা যায়। এই ঘরগুলোতে শ্রমিকরা বা ক্রীতদাসরা থাকত। 
এ থেকে বোঝা যায় যে সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষের দাস শ্রেণীর 
উদ্তৃব হয়েছিল। 


আর্য সভ্যতা 


আর্য জাতি পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থান করত। 
তারা৷ যাযাবর ছিল ও পশুপাজনই তাদের প্রধান জীবিকা ছিল। 
অনেকের মতে আর্যদের আক্রমণের ফলেই হরপ্প। সভ্যতার পতন 
হয়। আর্ধরা ইরাণ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাবের 
স্থানীয় আদিম অধিবালীদের পরাজিত করে স্থায়ীভাবে বসবাস 
আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে 
এবং বনু বছর ধরে তাদের স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম 
চালাতে হয় । পুরাণে এই যুদ্ধই দেবাস্থুরের যুদ্ধ নামে খ্যাতিলাভ 
করে। অস্বমেধ যজ্ঞের প্রথা আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্তেই 
প্রচলন হয়েছিল। 

যদিও মহেঞোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য শহরের অধিবাসীরা 
আর্যদের তুলনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ছিল, তথাপি 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উত্তৰ ও পরিণতি ২৩ 


যুদ্ধ-কৌশলে তারা ততটা দক্ষ ছিল ন1। তারা শহর অংগঠনে পটু 
ছিল এবং তাঁদের সমাজে খান ও ব্যবহার্য জিনিস-পত্র উৎপাদন ও 
সরবরাহের সুগার ব্যবস্থা থাকায় যুদ্ধের প্রয়োজনও তাদের কম 
ছিল । বিশেষ করে তার৷ ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। আর্ধরাই 
প্রথম এদেশে ঘোড়া নিয়ে আসে । ঘোড়ার ব্যবহারের ফলে হঠাৎ 
অতফিত আক্রমণ অনেক সহজ হয়ে যায়। এরই জন্টে আর্ধরা ধীরে 
ধীরে উত্তর ভারতে তাদের প্রভূত্ব স্থাপন করে ফেলে এবং স্থানীয় 
বাসিন্দাদের দাসে পরিণত করতে সক্ষম হয় । 
বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব 

আর্ধদের রং ছিল ফরসা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের রং ছিল 
কালো। আর্ধরা বিজয়ী জাঠি, তারা বিজয়ী জাতির সহজাত ধর্স 
অনুযায়ী নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলে চালু করে ফেলল। পরাজিত 
আদিম অধিবাসীরা দাস ও শোষিত শ্রেনীতে পরিণত হল । রং ব। 
বর্ণ দিয়ে এই ছুই জাতির ভেতর পার্থক্য স্ঙি কর! হয়েছিল বলে 
জাতিভেদ প্রথার নাম হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম । ক্রমে ভ্রমে আর্ধদের ভেতর 
কাজকর্মেও বিভাঁগ এসে যেতে লাগল । এক দল শাসন ও যুদ্ধে বেশ 
কৃতিত্ব অর্জন করল; এর! হল ক্ষত্রিয়। আর এক দল নানারকম 
গবেষণা দর্শন, ধর্ম ও আচার-বিচারে পারদশর্খ হল; তারা হল 
স্রাঙ্মণ । পরে ব্যবসায়ী বিশেষদ্ঞর1 ধীরে ধীরে উক্ত জাতিগুলি 
থেকে বিভক্ত হয়ে বৈশ্য জাতির স্থষ্টি করল। এইরূপে আর্য সমাজ 
তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং অনার্ধরা দাস বা শৃড্র শ্রেণীতে 
পরিণত হল। তখন চতুরবর্ণের উদ্ভব হল। 


জাতিভেদ প্রথার ফলে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি 


প্রত্যেক জাতির কাজকর্ম আলাদ। ছিল বলে বংশ পরম্পরার 
ভার! এই কাজে ছোটবেল! থেকে শিক্ষালাতভ করে কর্মনিপুণ হতে 
পারত । সুতরাং ধীরে ধীরে এই জাতিভেদ বংশগত হয়ে গেল। 


২৪ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পদ্থা 


প্রথম দিকে একজাতি থেকে অন্য জাঠিতে উদ্‌গমন মোটেই কষ্টকর 
ছিল না-_কর্মদক্ষতা থাকলেই তা পারা যেত। কিন্তু জাতি বংশগত 
হবার পর এরকম পরিব্তন আর সম্ভব হল ন1। 

জ।তিভেদ বা বর্ণাশ্রম স্থষ্টি হবার একট! মস্ত কারণ এই যে, এই 
প্রথায় সমাজের উৎপাদন ক্ষনতা বেড়ে গিয়েছিল । একেক দল 
লোক একটা কাঙজ্জ সারাজীবন ধরে বংশ পরস্পরায় করার জন্টে 
তাদের কাজে খুব নিপুণতা৷ এসে যায় । ফলে সমাজের মোট উৎপাদন 
ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায়। 

অনার্য সমাজ-গোষ্ঠীর লোকদের গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল। 
তাদের আদিম সমাজ নেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রথায় চলত! 
ফলে, এদের ভেতরকার সংগঠন খুব দৃঢ় ছিল এবং প্রত্যেকের সমাজ- 
গো্ঠীগত চেতনা খুব প্রখর ছিল। সেই কারণে আর্ধদের এইসব 
অনার্য সমাজ-গোষ্ঠীগুলোকে জয় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল । 
কিন্তু আর্যদের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী থাকায় দীর্থকালব্যাগী যুদ্ধ 
চাপিয়ে যাবার সামর্থ্য বেশী ছিল। ফলে, শেষ পর্যস্ত তাঁদেরই জয় 
হয়। আদিম অনার্ধরা পরাঞ্জিত হয়ে দাস শ্রেণীতে পরিণত হয়। 


মনুর সমাজ-ব্যবস্থা 


আর্ধদের শাসক, দার্শনিক ও আইনকান্ুনবিদরা সহজেই বুঝে 
নিয়েছিল যে জ্াতিভেদ প্রথায় তাদের নিজেদের বিশেষ সুবিধা 
হচ্ছে এবং অনার্যদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে এই প্রথা তাদের খুবই 
সাহায্য করছে। সুতরাং তার' প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে যাতে 
জাতিভেদ প্রথা ক্রমশই কঠোর হয়। আর্দের আইন-কানুন 
প্রথম লিখে যান মন্ত্র নামে খ্যাত একজন পণ্ডিত। মন্গু যে শান্ত্রবিথি 
তৈরি করে দেন তার প্রধান উদ্দেশ্য খিল এই জাতিভেদপ্রথাকে 
পাকাপোক্ত করে আর্ধদের প্রডৃত্ব চিরস্থায়ী করা। এই জাতিভেদ 
প্রথার চিত্তিতে যে সমাজ-সংস্থা আর্ধরা তৈরি করেছিল তাকে 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ২৫ 


চিরস্থায়ী করাই যে মন্তুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা পরিফ্ষার বোঝা 
ষায় তার লোকসংখ্যা রোধের বিধি থেকে এবং কলকজা! আবিষ্কারের 
নিরুদ্ধে তারই নির্দেশ থেকে । 

মনু বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথা চালু রাখতে হলে 
প্রত্যেক জাতির লোকসংখ্যার ভেতর একট। পারস্পরিক সামগ্রস্য 
রাখা দরকার । যদি কোন জাতির লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে এই 
পারস্পবিক সামপ্তস্য নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই জাতি যে প্রব্য- 
সামগ্রী উৎপাদন করে, চাহিদার তুলনায় তার সরবরাহ খুব বেশী 
হয়ে যায়। ফলে তাদের লোকসান হতে থাকে এবং তারা অন্য 
জাতির পেশার দিকে আকৃষ্ট হয় । এপ অবস্থায় জাতিভেদ প্রথ। 
যে টেকান মুক্ষিল হয়। স্থৃতরাং মন্ধু নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক 
জাতির লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ বাখতে হবে। তিনি একপ্রকার 
জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধি চালু করার চেষ্টা করেন। তার মতে, প্রথম 
পুত্র ধর্মজ” এবং পরের পুত্র সন্তানেরা! “কামজ”। “কামজ" সম্তানের 
জন্ম নিরোধের জন্য তিনি নির্দেশ দেন। জন্ম নিরোধের উপায় 
হিসাবে তিনিই প্রথম “নিরাপদ সময়ের” উপদেশ দান করেন। 

জাঁতিভেদ প্রথা ও উচ্চ শ্রেণীর জাতিদের প্রতুত্ব ন্ট হয়ে যাবার 
দ্বিতীয় বিপদ আসতে পারত উন্নততর যন্ত্রপাতির আকারের থেকে । 
কোনে জাতি ঘদ্দি কোনো উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলে 
তাহলে তাদের উংপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে । তার ফলে চাহিদার 
চাইতে উৎপাদন বেশী হ'তে থাকবে এবং এই জাতির লোকেদের 
লোকসান হতে থাকবে । তখন তারা অন্য জাতির পেশার দিকে 
আকৃষ্ট হবে। সুতরাং মন্ু নির্দেশ দিলেন যে কোনোরকম উন্নততর 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা চলবে না। যদি কেউ কোনো নৃতন কিছু 
আবিষ্কার করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে ও এ আবিফার নষ্ট 
করে দেওয়া হবে। 

জাতিভেদ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি কৰে উৎপাদন প্রথা ঢালু রাখার 


২৬ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ। 


জন্য চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামপ্রস্ত রাখা প্রয়োজন । চাহিদা 
ও সরবরাহের ভেতর সামঞ্জস্য রাখতে গেলে প্রতোক জাতির 
উৎপাদকদের ভেতর পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাত ঠিক রাখা দরকার 
এবং কোনো জাতি যাতে উৎপাদন বেশী না করে ফেলে তার জন্ক 
সব রকম যন্ত্রের আবিষ্ষার বন্ধ রাখ! দরকার । 

যন্ত্রে আবিষ্কার বন্ধ করে দেওয়াতে ভারতবর্ষের সমাজ 
প্রগতিহীন, রক্ষণশীল ও সংস্কারাব্ধ হয়ে পড়ে। উচ্চ শ্রেণীর 
লোকদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য এক গহীন স্থিতিশীল সমাজ 
তৈরি হয়। উচ্চ শ্রেণীর প্রভূত্বকে চিরস্থায়ী করবার জন্য শুধু যে 
যাস্ত্বিক উন্নতির অবসান ঘটান হল তা৷ নয়, উপরস্ত লোকের মন 
থেকে কোনোরকম পরিবর্তনের চিন্তা যাতে চিবকালের মত বিদায় 
নেয় তার ব্যবস্থাও করা হল- ধর্ম” কর্মফল? ও “পুনর্জন্মের মতবাদ 
প্রচার করে। উচ্চ ও নিয়জাতির লোকদেব সঙ্গে ব্যবহারের সময় 
নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যবহার করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম? 
বলে অভিহিত হ'ল। এমনকি নিজের জাতির লোকদের সঙ্গে 
ব্যবহারের সময়ও নিয়ম-মাফিক ব্যবহার কর! তার ধর্ম বলে নির্দেশ 
দেওয়া হল। ধর্মের নামে এইসব নিয়ম-কানুন প্রচলনের 
ফলে সমাজে শ্াস্তিরক্ষা করা সহজ হ'ল এবং সমাজ-ব্যবস্থার 
আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হ'ল। তখন যদি কেউ এই সমাজ-ব্যবস্থার ফলে 
কষ্ট পেত এবং তার উপর অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে মনে 
করত, তাহলেও সে তা নিজের পৃরজন্মের কর্মফল বলে এবং পরজদ্দে 
বিচার পাবে এই আশায় যুখ বুজে সহা করত। কাজেই এই 
সব মতবাদ উচ্চ শ্রেণীর প্রভৃত্ব বজায় রাখতে ও জাতিভেদ প্রথাকে 
স্থায়ী করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । 

মনু ও অন্যাপ্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এইসব নিয়ম-কানুন ও দর্শন- 
শাস্ত্র তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে 
উঠেছিল তাকে চিরস্থায়ী করা এবং তার কোনো প্রকার অদল- 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উত্তব ও পরিণতি ২৭ 


বদল যাতে ন! হয় সে ব্যবস্থা পাকা করা । এই সমাজ-ব্যবস্থায় জয়ী 
আর্ষর নিজেদের শাসক শ্রেণীতে রূপাস্তরিত করেছিল এবং স্থানীয় 
অনার্ধ বাদিন্দাদের দাসে পরিণত করেছিল । কাজেই জাতিভেদযুক্ত 
সমাজ-ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী রাখার মানেই হল উচ্চ 
শ্রেণীর আর্ধদের রাজত্ব কায়েম রাখা । 

মন্্ু ও অন্যান্য ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতদের শিক্ষা সত্বেও ভারতের 
শ্রেণী গুলির ভেতর সারাক্ষণই তুমুল ছন্ব চলত ক্ষমতার জন্য । প্রথম 
প্রথম ক্ষত্রিয়দের নেতৃত্বে অনার্দের সঙ্গে যুদ্ধে আর্ধরা জয়লাভ 
করেছিল বলে সমাজে ক্ষত্রিয়রাই বেশী ক্ষমতাশালী হয়েছিল। 
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্গণরা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 
প্রথম দিকে ব্রাহ্মণর1 অন্থান্ত শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার জন্য কৌশল 
হিসাবে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে “যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল।১ পরে তারা 
ক্ত্রিয়দের হাত থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে সফল হয় 
এবং এই রকম নিয়ম প্রবর্তন করে £ 

“একজন ব্রাহ্মণের অধীনে অন্ঠান্ত তিন বর্ণের লোকেরা থাকবে । 
ত্রাঙ্গণের কাজ হবে এ সব লোকের কার কি কাজ ও কর্তব্য তা 
নির্ধারিত করে দেওয়া এবং রাজার কাজ হবে এই নির্দেশগুলি যাতে 
পালিত হয় তার ব্যবস্থা করা ।”ৎ 
পরাশর-সংহিতায়ও তেমনি নির্দেশ আছে»_ 

“ব্রাহ্মণ যা বলে তাই ধর্ম। যে ব্রাহ্মণের বাক্য অমান্য করে 
তাকে ব্রাহ্মণ হত্যার দায়ে দোষী করা হবে ।” 


১। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহায়তা ছাড়। গ্রাচূর্ধ ভোগ করতে সক্ষম হয় নাঃ 
ব্রাক্ষণও ক্ষত্রিয় ছাড়! প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঘনিষ্ট 
ভাবে যুক থাকলে এই ভ্গতে ও পরক্ালেও প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে ।” 

[ সর্বপন্পী রাধারুফণ সম্পাদিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
গ্রন্থে কে, এ. নীলকান্ত শান্ত্রীর লেখা “মন্ছ ও কৌটিল্য মামক প্রবন্ধের ১১৩ 
পৃষ্ঠ! থেকে সহজ অনুবাদ । ] 

২। ওগয়ালিখেরাস এইচ, মিজ এর রছিত “ধর্ম ও সমাজ” নামক পস্ছে 


উদ্নত বাহুটর রচিত সের সহজ জনুবাদ। 


২৮ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


বৌদ্ধযুগের অভুখান 
ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্য অবশ্য একদিনে স্থাপিত হয়নি । যুগধুগ ধরে 
প্রচার চাপিয়ে তাদের নিজেদের প্রাধান্য তার! জাহির করবার চেষ্টা 
করেছে । নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমত। থাকায় এই প্রচারে তাদের 
সুবিধাই হয়েছে । তথাপি অন্থান্ত শ্রেণীছলে। সব সময়েই যে 
ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে তা নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
কালের ইতিহাস ছুইপ্রকার সংঘাতের ইতিহাস, _এক হচ্ছে, গোক্টীগত 
লড়াই (01081 2:%1)। রাম-রাঁবণের যুদ্ধ (ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে) 
কুরু-পাগ্ুবের যুদ্ধ (নিজ গোষ্ঠীৰ মধ্যে) এই শ্রেণীর লড়াই ছিল। এই 
লড়াইএর সাঙ্গ সঙ্গে ভেতরে ব্রাহ্মণ অব্রান্ধণের যুদ্ধ সর্বক্ষণই চলতে 
থাকত। গোষ্ঠীগত লড়াই চলত কে রাজা হবে তাই নিয়ে। 
প্রাচীন কালের রাজাদের ক্ষমতা সীমাবন্ধ ছিল। তাদের সমর্থক 
শ্রেণী বা ট্রাইবের স্বার্থেই তাদের কাজ করতে হত। অর্থাৎ রাজাদের 
পিছনে যে সমর্থকর। থাকত তাদের স্বার্থেই রাজাকে চলতে হত। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হবার পুৰ পর্বস্ত ব্রাহ্মণদের আধিপত্য 
একচেটিয়া ছিল । বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেণী আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়। 
এবার ক্ষত্রিয় ও বণিক শ্রেণীর “যুক্তফ্রট' তৈরি হয় এবং তারা৷ দেশের 
শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। 
্ীষ্টের জন্মের ১০০০ বছর আগে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে রোম 
নগরীর সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য স্ৃত্র স্থাপিত হয়। এই যুগে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও সমুদ্রপথে আমদানি ও রপ্তানি সুরু হয়। 
দেশের ভিতর ও গঙ্গানদীর পার দিয়ে এবং বিদ্ধ পরত পার হয়ে 
দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য-পথ স্থাপিত হয়। ফলে, বৈশ্থাশ্রেণী প্রচুর 
ধনশালী হয়ে উঠে । এমন কি শহরের কারিগরর! একত্র হয়ে ব্যবসা- 
সংঘ স্থাপন ক'রে বেশ প্রতিপত্তিণীল হয়। রাজা! ও শাসন- 
কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে এদের মৈত্রী সহজেই স্থাপিত হয় এবং এর! 
ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ক্রন্ট গঠন করে। 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ২৯ 


বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যুত্থান ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের 
নৈতিক প্রেরণা যোগায় । 

“অসাধারণ প্রতিভাবান্‌ ক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাহায্যে 
একট। নুতন আন্দোলন আরম্ভ করতে সুযোগ পান, যার ফজে 
তাদের অন্গামীরা ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য স্থাপন 
করতে সক্ষম হন।”১ 


শুদ্রদের দাসত্ব 


যদিও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেত্ত ভেতর শাসন 
ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত ছন্ব চলত তথাপি শুদ্রদের উন্নতির বেলা এর 
সবাই একমত ছিলেন। প্রাচীন যুগের পণ্ডিত ও আইন-কানুন 
বিশারদর৷ শুদ্রদের দাসত্বের ও শোষণের বিরুদ্ধে কদাচিৎ মত প্রকাশ 
করেছেন। মহাভারতের লেখকের মতে শুদ্রদের মালিকানার 
কোনে অধিকার নাই; কারণ তাদের সম্পত্তি ইচ্ছা মত তাদের 
কর্তারা নিয়ে নিতে পারেন ।২ 

মন্থুর মতে ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র উচ্চ 
শ্রেণীর জন্যে কাজ করতে ।৩ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে শুদ্রদের 
জোর করে বেগার খাটান সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত। ভাগচাষীদের 
(চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে যাদের অর্ধশীতিক1 বল! হয়েছে ) এবং উঠ-বন্দী 
চাষীদের (যাদের বৃহস্পতি স্মতিতে শির-বাহক বল! হয়েছে) ফসলের 
অর্ধেক থেকে ১২ আনা অংশ তাদের উচ্চবর্ণের মালিকদের দেওয়ার 
বিধি ছিল। 


১। জি. এস. ঘুরিয়া রচিত “ভাক্মতের বর্ণ ও জাতি” পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার 
সহজ অহ্বাদ। 
২। মহার্তীপ়ত 7 শান্তিপব ৩। হঙ্থস্থতি ; ৮ম অধ্যায় 


৩০ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা! 
বৌদ্ধ প্রতিপত্তির অবসান 


উত্তর ভারতে বৈশা শ্রেরীরাই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রধান 
অংশ নিয়েছিল। কিন্ত দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্ধণ শ্রেণীই ব্যবসা-বাণিজ্যে 
সম্পূর্ণ অংশ নিয়েছিল । কোনো কোনো জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ত্রাঙ্মণদের উৎসাহ এত বেশী হিল যে তাদেরই লোকে ব্যবসায়ী শ্রেণী 
বপে মনে করত।১ ফলে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণরা তাদের অর্থের জোরে 
বৌদ্ধ ও জৈনদের হাঁত থেকে ক্ষমতা রক্ষা করতে পেরেছিল । 

বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রাধান্য বেশীদিন টিকল না। মধ্য ও পশ্চিম 
এশিয়ার মঙ্গোলদেব উৎপাতের ফলে স্থলপথের রপ্তানি প্রায় বন্ধ 
হয়ে গেল। তাই উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত 
হয়ে পড়ল । এঁদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ রাষ্ট্র ও সংঘগুলিরও পতন হল। 
কেন না, এদের আয়ের উপরই বৌদ্ধ রাষ্ট্র ও সংঘ স্থাপিত ছিল। 

দাক্ষিণাতোর রন্তানি ব্যবসাম্স সমুদ্রপথে হওয়ার ফলে এরূপ 
বিপর্যয়ে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হল না। তাই দাক্ষিণাত্যর ব্যবসায়ী 
ব্রাহ্মণ শ্রেণী আগের মতোই ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন থেকে গেল। 
উত্তর ভারতে ব্রান্ষণত্থের পুনঃ প্রবর্তনের এটাও একটা কারণ হতে 
পারে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের! উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনদের 
কোনঠাস। করে ফেলল এবং বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিতাড়িত 
হল। 


সামন্ত প্রথা 


ব্যবসা-বাণিজোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্য শ্রেদী ও বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের প্রতিপত্তি কমে গেল । জমিই তখন প্রধান সম্পদে পরিণত 
হল এবং জমির মালিকর! আবার ক্ষমতায় আমীন হল। আর্ধদের 


১। রমিল! খাপর রচিত “ভারতের ইতিছাদ” ; প্রথম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ৩১ 


'আমলেই চাষীদের কাছ থেকে নানা উপায়ে জোর করে ফসল 
আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। রাঞ্জার তাদের অধীনের সামস্তদের 
দিয়ে খাজন। আদায় করাত। সামস্তরা এই আদায়ের একটা মোটা 
অংশ রেখে দ্রিত। এই আদায়ের সুবিধার জন্য সামস্তরা! সৈন্য 
রাখত। পরের যুগে এদেরই বল। হত “পাইক”। রাজাদের পক্ষে 
সামস্তদের শাসনে রাখা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠত না এবং এদের 
বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে অরাজকতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। 
রাজ্য হুবল হয়ে যাওয়ায় জল-সরবরাহ-প্রণালী ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে 
যেত । কলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে রাজ্যের কর আদায়ও 
কমে যেত। তাতে শহরের পতন হত এবং শহরের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি 
নষ্ট হয়ে যেত। গ্রামগুলো তখন সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে পড়ত 
এবং অত্যন্ত অল্প উৎপাদনের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করত। গ্রামের 
লোকে যা ফসল উৎপাদন করত তা নিজেরাই খেয়ে ফেলত। তাই 
তাদের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড়, হাল-লাঙ্গল ইত্যাদি 
নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হত। ফলে, বাইরের সঙ্গে গ্রামের 
ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনে প্রকার যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন 
হত না। 

ভারতের আদিবাসীর! গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা 
ও সামাজিক অনুশাসন চালাত। জনি-জমাতে তাদের ব্যক্তিগত 
অধিকার ছিল না, ব্মাজের সকলের যুক্ত অধিকার ছিল। আর্ধরা 
আদিবাসীদের পরাজিত করে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয় ও 
জমাজনিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করে । সব জায়গারই ভাল 
উর্বর জমিগুলো তারা নিজেরা দখল করে নেয় ও আদিবাসীদের 
জনুর্বর পাহাড় ও জংলা জমিতে চলে যেতে বাধ্য করে। 

বৌদ্ধ যুগের অবসানের প্‌র ব্যবসা-বাণিজা ও শিল্পের অবনতি 
হল। জমিই তখন উৎপাদনের প্রধান উপায় হয়ে দাড়াল এবং 
জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার আরগ কোরাল ভাবে চালু হ'ল। 


৩২ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


যেসব জায়গায় আর্ধদের প্রতিপত্তি কম ছিল এবং আদিবাসীরা 
তাদের সমাজ-ব্যবস্থ1! অক্ষুগ্ রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সে সব জায়গার 
জমিতে সমষ্টিগত অধিকার অক্ষু থাকল । 

বৌদ্ধ যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর চাপ বেশী পড়ল। 
জমির উপর সামন্ত রাজাদের শোষণও বেড়ে গেল। জনির উদ্বৃত্ত 
ফসল এর! নিয়ে নিতে লাগল এবং তা নান। প্রকার আমোদ- 
প্রমোদে খরচ করতে লাগল । 

“জুয়াখেলা, মদ, নাচ ও বেশ্টা ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রধান 
উপকরণ। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি জায়গাগুলো, বিশেষ করে 
ভোরবেলা, অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গ। বলে মনে করা হত, কারণ এই 
সময় রাজার কর্মচারী ও অনুচরবুন্দ বেশ্যার বাড়ী থেকে মত্ত হয়ে 
ফিরত |৮১ 

সামন্তদের অত্যাচারের ফলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক 
কমে গেল এবং রাজ্যগুলে! ছুবল হযে পড়ল। মুসলমান রাজাদের 
পক্ষে এরূপ হুর্বল ও পরম্পর বিবাদমান রাজ্যগুলো জয় করে নেওয়া 
মোটেই কঠিন হল না। 


মুনলমান রাজাদের আমল 


রজ্য মুসলমান রাজাদের দখলে আসবার পর আবার ইউরোপ 
ও আরব দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল। মোগল, 
পাঠান রাজার। বড় বড় শহরগুলোতে তাদের আড্ড৷ বসাল। 
বিদেশী বাণিজ্য আবার চালু হল। তাতে নিপুণ গৃহশিল্পীদের কদর 
বেড়ে গেল। তারা শহরে তাদের কারখান! চালু করে দিল। 
মুসলমান রাক্জাদের উৎসাহে তারা৷ অনেকেই গোষ্ঠীশ্ুদ্ধ মুসলমান 


১। থৃচ্ছকটিক” গ্রন্থে উল্লিখিত। 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ৩৩ 


ধর্মে দীক্ষা নিল। এইরূপ অনেক মুসঙ্গমান কারিগরদের অনেক চারু- 
শিল্প আমরা! আজও দেখতে পাই ; যেমন স্থুশীশ্ ক্স, কার্পেট বোনা, 
সুঙ্ু রেশম ও স্থৃতার কাপড় কোনা, জুতা ও চামড়ার কাজ ইত্যাদি । 

শুধু যে বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবস বাণিজ্য আবার শুরু হল 
তাই নয়, ভারতের ভেতরেও অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ শহর 
গড়ে উঠল । প্রত্যেক মোগপ-পাঠান ও হিন্বু রাজাদের রাজধানী এক 
একটা শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দে পরিণত হল। এইরূপে দ্বিতীয়বার 
ভারতবর্ষ শিল্পপ্রধান সমাজ-কাঠামোর দিকে ক্রত অগ্রলর 
হতে লাগল । প্রথমবার বৌদ্ধ জাগরণ ও গ্রীক ও আরব দেশের সঙ্গে 
যোগাযোগের ফলে শিল্পব্প্নিব আরম্ত হয়েছিল। তাধ্বংস হয় 
ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে । দ্বিতীয়বার মোগল-পাঠানদের 
আমলে আবার শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়, কিন্ত এবারও তা ধ্বংস হল 
ইংরেজদের আক্রমণের কলে । 

অনেকের মতে ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে 
ভারতবর্ষে ও শিল্প-প্রধান সমাজব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ইউরোপে ষে 
রকম হয়েছিল তা স্বাভাবিক গ্রতিতেই স্থাপিত হত। ইংরেজের 
রাজত্বের ফলে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক শিল্লোন্নতি ব্যাঘাত প্রাপ্ত 
হয়। ভারতবর্ষে জাতিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থ। থাকায় এই ধরনের 
স্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়ার পক্ষে অবশ্য প্রচুর বাধা ছিল । ভারতবর্ষে 
ব্যবসায়ী পু'জিপতিদের প্রতিপত্তি হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে এবং মোঘল 
ও পাঠান রাজাদের, আমলে । কিন্তু এই ব্যবসায়ী পুজিতন্ত্র শিল্প- 
প্রধান পু'জিতম্ত্র রূপান্তরিত হ'ত কিন! তা৷ সঠিক বল যায় না। 

ব্যবসায়ী পুজিতন্ত্র সব সময়েই যে শিল্পপ্রধান পুজিতন্ত্ে 
রূপান্তরিত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই । যেমন, রোম সাম্রাজ্যে 
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল । কিন্তু ত৷ সত্বেও বাণিজ্যের 
ফলে যে পু'জি সঞ্চিত হয়েছিল ত৷ শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবহ্ৃত ন। 
হয়ে ক্রীতদাস প্রথার স্থি করল এবং ক্রীতদাসদের উপর উৎপাদনের 


৩ 


৩৪ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ! 


ভার চাপিয়ে দিয়ে মালিকর! নানা প্রকার বিলাপিতায় তাদের সঞ্চয় 
ব্যয় করল। তেমনি স্পেনে প্রচুর ব্যবসায়ী মুলধন জমায়েত 
হয়েছিল। কিন্তু শিল্পপ্রধান পু'জিতন্ত্র স্থাপনের কাজে সে অর্থ 
ব্যবহার না করে স্পেনের মাঙ্গিক শ্রেণী তা সামস্তবাদী শোষণ ও 
বিলাসিতায় ব্যয় করে | ব্যবসায়ী পু'জিতন্ত্র শিল্প প্রধান পুজিতস্ত্রে 
রূপান্তরিত হবে কিনা তা নির্ভর করে সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 
পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর | সাধারণতঃ কোন দেশের ব্যবসায়ী/শ্রেণীর 
যদি সমাজে একচেটিয়া অধিকার থাকে, ও শাসন-ক্ষমতা সম্পুর্ণ 
তাদের হাতে থাকে এবং সে দেশের শ্রনিক, কারিগর ও চাষারা 
যদি সংগঠনের অভাবে ছুর্বল থাকে আর তাদের যদ্দ সহজেই মজুরী 
কমিয়ে দিয়ে ও অন্টান্য ভাবে নিবিত্বে শোষণ কর! যায়, তাহলে সেই 
দেশের ব্যবসায়ী মালিকদের কলকারখান। বসিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে 
উৎপাদন ক্ষমত। বাড়াবার কোনে তাগিদ থাকে না । এরকম অবস্থায় 
সমাজ ক্রীতদাস প্রথার সামিল সামস্তবাদে রূপান্তরিত হয় । 

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকেদের 
সমাজের সকলের উপর একচ্ছত্র অধিকার ছিল। সমাজে অনুন্নত 
জাতির শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করার প্রায় অবাধ অধিকার 
ছিল। ফলে কলকব্জার সাহায্যে শোষণ বাড়াবার কোনে প্রয়োজন 
হয় নি; যেমন ইচ্ছা চাপ দিয়ে মজুরী কমিয়ে, সুদের হার বাড়িয়ে, 
জমির খাজনা বাড়িয়ে শ্রমিক ও চাষীদের শোষণ করা যেত । এমন 
সব সমাজেই অন্ধুন্নত শ্রেণীকে সীমাহীন ভাবে শোষণ করা যায় 
বলে মালিক শ্রেণীর কলকারখানা তৈরী ক'রে শিল্প প্রধান সমাজ- 
ব্যবস্থ। স্থাপনের কোনো উৎসাহ থাকে না। /কারণ কলকারখানা 
থেকে যা লাভ কর যায় চাষী ও শ্রমিকদের কাছ থেকে সুদ, খাজন। 
ও কেনা-বেচার মারফং তার চাইতে অনেক বেশী লাভ হয়। 
তাই, শিল্প প্রধান উৎপাদন পস্থা থেকে ব্যবসা, স্থদখোরী মহাজনী 
ও জমির মাপিকানার দিকে বেশী উৎসাহ থাকে তাদের । 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্বে ও পরিণতি ৩৫ 


ইংরেজ আমল 

ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করার পর জাতিভেদ প্রথার 
কোনো! পরিবর্তন ত করলই না বরং উঁচু স্তরের লোকদের তাদের 
পক্ষে টানবার জন্তে জাতিভেদ প্রথাকে আরও মজবুত করল। 
ইংরেজর৷ নিজেদের ন্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের উঁচু শ্রেণীগুলিকে গরাঁব 
ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের শোষণ করবার আরও সুবিধা করে দিল। 

ভারতের উঁচু শ্রেণীর লোকের ইংরেজি শিখে ইংরেজ সরকারের 
চাকরি নিয়ে নিল। ইংরেজ কম্পানিগুলির দালাল হয়ে ব্যবসায়ী 
শ্রেণী ইংরেজ কর্তাদের জন্ত গ্রাম থেকে সস্তায় কাচা মাল কিনতে 
লাগল ও ইংরেজের কারখানায় তৈরি মালপত্র গ্রামে গ্রামে শহরে 
শহরে ছড়িয়ে দিতে লাগল । ইংরেজরা তাদের আশ্রিত উঁচু শ্রেণীর 
দালালদের জমির মালিক করে দিল। এই নূতন জমিদারশ্রেণী 
চাষীদের চরম ভাবে শোষণ করতে লাগল । জমির উপর কর 
ধার্ধ হল, সুদের বাবদ জমি তাদের হাতছাড়। হতে লাগল । 
চাষীরা ক্ষেতের ফসল কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য হল। 
অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় বা আগে গ্রামেই তৈরি হত 
এখন ত1 বিদেশ থেকে আমদানি করে ডবল দামে গ্রামের লোকদের 
কিনতে বাধা করা হল। ফলে ভঁচু শ্রেণীর লোকেদের-_-চাকুরিজীবী 
ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা যেমন দিন দিন ভাল হতে লাগল, নিম্শ্রেণীর 
লোকেদের অবস্থা তেমনি খারাপ হতে শুর হল। 

প্রাচীনকালে যে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে চালু ছিল তাতে 
করে উচু শ্রেণীর লোকেরা নীচু শ্রেণীর লোকদের দাবিয়ে রেখে 
শোষণ করলেও সে শাসন ও শোষণ কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না । 
নানা রকম শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ দেওয়া ছিল যাতে উচু শ্রেণীর শোষণ 
ও শাসন নিম্শ্রেণীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে না পড়ে এবং সমাজ-ব্যবস্থ! 
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নাযায়। ইংরেজদের আমলে এই বিধি-নিষেধ আর 
থাকল না। দেশের শাস্তি রক্ষার ভার ইংরেজরা নিয়ে নিল। এই 


৩৬ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


অবস্থায় উচু শ্রেণীর লোকদের খুবই সুবিধা হল। তখন তারা! শুধু 
তাদের মুনাফা ও টাকা আয়ের দিকেই মন দিল। ফলে নীচু শ্রেণীর 
উপর শোষণের আর কোনে সীমা থাকল না। ভারতবর্ষে জাতিভেদ 
প্রথার উপর ভিত্তি করে কয়েক হাজার বছর ধরে যে সমাজ-ব্যবস্থা 
চলে আসছিগ, ইংরেজদের শাসনের ফলে সে সমাজ-ব্যবস্থার 
ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল । হাজার হাজাব বছর ধরে ভারতবর্ষে উচু 
নীচু সব জাতির লোকেরাই তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ শান্্রীয় মতেই 
নিজে থেকেই পালন করত । ইংরেজরা আসার পর এই শাস্ত্রীয় বিধান 
ভেঙ্গে পড়ল, আইন-কানুন করে পুলিশ দিয়ে জোর জুলুম করিয়ে 
ও জেলের সাহায্যে নীচু বর্ণের লোকদের শায়েস্তা করে রাখা হল 
যাতে ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উ চু জাতির লোকেরাও 
তাদের সীমাহীন শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। 


স্বাধীন যুগ 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই শোষণ ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র হাস 
হল না বরং নীচু শ্রেণীর ওপর শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। 
ইংরেজর1 চলে যাওয়ার পর দেশের লোকেদের হাতে নানা রকম 
ন্থযোগ সুবিধা এসে পড়ল । দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য নানা 
পরিকল্পন। ক'রে প্রচুর টাক। ব্যয় করা হল। বলা বাহুল্য, এই সব 
খরচার সুযোগ-সুবিধা শিক্ষিত ও ধনী শ্রেণী এবং উচু জাতির 
লোকেরাই ভোগ করল। নীচু বগের দরিদ্র জনসাধারণ সে 
সুযোগ গ্রহণ করতে পারল নাঃ তাদের উপর বরঞ্চ শোষণ আরও 
বেড়ে গেল। দেশে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
চালু হল, তাতে ধনীশ্রেণী ও যাদের শিক্ষাদীক্ষা। ছিল তারাই 
স্মবিধা করে নিল। 

সরকারী কর্মচারীর ও রাজনৈতিক নেতারা বেশীর ভাগই উচু 
শ্রেণীভুক্ত । ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে 


ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ৩৭ 


তাদের একগেটয়া অধিকার বজায় রেখে তারা দেশের উন্নতির 
পরিকল্পনা চালু করল। দেশে প্রচুর চাকুরির স্প্টি হল_ নান। 
প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ স্থাপিত হল। এইসব 
প্রতিষ্ঠানে তাদেরই সন্তানেরা বেশ সুযোগ সুবিধা করে নিল। 
গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের জন্যে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপদেশ ও 
বড় বড় বক্তৃতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জুটল না। এমনকি 
প্রাথমিক শিক্ষালাভ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের সামান্য আমুকুল্যও 
তারের ভাগ্যে ঘটল না। বড বড় বিশ্ববিষ্ভালয় ও গবেষণাগার 
স্থাপিত হল। কিন্ত গ্রামের দবিদ্র লোকদের জন্য প্রাথমিক বা 
নৈশ বিগ্ভালয় খোলবার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। কিছু কিছু 
আইন দরিদ্র গ্রামবাসীদের নাম করে পাশ করা হল, কিন্তু তার 
স্থবিধা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধনী ও উচ্চু শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করে 
নিল। যেমন সমবেত ধণ দান সমিতিগুলির টাকা বড়লোকরাই 
আত্মসাৎ করল। পতিত জমি বণ্টনও করা হল, কিন্তু তা 
প্রতিপত্তিশালী বড়লোকেরাই পেল। সমাজে ধনী ও গরীবের 
মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। মুস্কিল হল এই যে 
দেশের ৯০ ভাগ লোককে বঞ্চিত করে বাকী ১০ ভাগ বেশীদিন 
তাদের শোষণ চালিয়ে যেতে পারে না। বেশীর ভাগ 
লোকের পকেটে পয়সা না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ফলাও 
হয়ে উঠে না-_ধীরে ধীরে বাজার শুকিয়ে যায় এবং পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
রোগীর মত ক্রমেই সমাজের গতি ঝিমিয়ে আসে । ভারতবর্ষ আজ 
এই অবস্থায়ই এসে পৌছেছে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে 
ভারতবর্ষের উন্নতি করবার স্বযোগ ও সুবিধা আজ যেরকম আছে 
এমন কোনো দিনও ছিল না। ভারতবর্ষের জমিতে দ্বিগুণ, তিনগুণ 
ফসল ফলান আজ মোটেই অসম্ভব নয়। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে 
কলকারখানা স্থাপন করে শিল্পঞ্জাত জিনিসপত্রের উৎপাদন আজ 
১৩|১২ গুণ অতি সহজেই বাড়িয়ে ফেল! যায়। এই সস্তাবনাকে 


৩৮ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ। 


কার্যকরী করতে না পারার প্রধান কারণ ভারতের তেদমূলক 
সমাজ-ব্যবস্থা । এত বেশী সুযোগ সম্ভাবন। থাক সত্বেও এই সমাজ- 
ব্যবস্থা যখন মানুষকে পন্থু করে রাখে এবং সমাজের শাসক ও 
শোষকরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় না, তখনই আসে 
সমাজ-বিপ্লব। ইতিহাসের খাতায় ভারতবর্ষের এই একমাত্র ভবিস্তাং 
লেখ হয়ে আছে। 


দুই 
সাআ্রাজ্যবাদের যুগে সমাজের স্তর-বিভেদ ও শোষণ ব্যবস্থ। 


আমরা আগের অধ্যায়ে দেখলাম কেমন করে আর্ষরা ভারতবধে 
এসে আদিবাসী অনার্ধদেব দাস ও শুক্র শ্রেণীতে পরিণত করল এবং 
নিজেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে ভাগ হয়ে গেল। 
আমরা আরও দেখেছি যে জাতি-ধর্ম, কর্মবাদ ও পুন্জন্মবাদের 
সাহায্য ব্রাহ্মণশ্রেণী সমাজে তাদের প্রভূত্ব বজায় রাখতে সমর্থ 
হযেছিল এবং সমাজে স্তর-বিভেদ স্থটি করে উচ্চ স্তরের শাসন 
ও শোষণ ব্যবস্থাকে পাকা করে ফেলেছিল। ইংরেজদের আমলে 
এই স্তর-বিভেদ আরও শক্তিশালী হল এবং উচ্চস্তরের শোষণ 
আরও তীব্রতর হল। 


সাআজ্যবাদী শোষণপ্রণালী 


ইংরেজের আমলেই ভারতবর্ষে দারিত্যের প্রথম স্থত্রপাত হল 
বল চলে । 

তার আগেও নিষ্শ্রেণীদের উপর শোষণ ছিল। কিন্তু তা “ধর্মের, 
নিয়মে বাঁধা থাকায় অনেকট। সংযত ছিল ৷ ইংরেজদের সময় 
থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চ-স্তরের শোষণ-প্রথার উপর বিশেষ 
কোনো বিধি-নিষেধ থাকল না। ইংরেজ শাসকের ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতার নিয়মে বিশ্বাস করত। স্বাধীনতার পর আমাদের 
দেশের কর্সকর্তারাও ইংরেজদের কাছ থেকে শেখা ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতার নিয়মে স্বভাবতই বিশ্বাসী হলেন; কারণ, এই মতবাদ 
তাদের শোষণ-প্রথা বজায় রাখবার পক্ষে স্ববিধাজনক ছিল। স্তর- 
বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রথ। চালু করা মানেই 
নিয়স্তরের লোকদের উপর সীমাহীন শোষণ-ভার চাপিয়ে দেওয়1। 


৪০ ভারতের সমাজস্কাঠামো ও উন্নয়ন-পস্থ। 


কারণ, বাজারে প্রতিযোগিতায় নীচু শ্রেণীর হার হওয়া সুনিশ্চিত ; 
সামান্য সম্পদ ও শিক্ষা নিয়ে তাদের উ চুশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
সফল হওয়া সম্ভব নয়। ৃ 

সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের ফলে ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার অন্যাস্থয 
দেশগুলিতে স্তর-বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ 
করল। কি করে তা হল আমরা এ অধ্যায়ে আলোচন1 করব। 

ভারতবর্ষ তথা প্রাচীন এশিয়ার সভ্যতা যে এতটা উন্নত হতে 
পেরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের জলসেচন 
ব্যবস্থা । প্রাচীন যুগের লোকেরা বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্ত প্রকাণ্ড 
প্রক1ণ্ড জলাশয় পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাধ দিয়ে তৈরি করেছিল । 
এইসব জলাশয় থেকে নাল। কেটে জমিতে জল-সরবরাহ করা হত। 
এখনও এসব বড় বড় জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ ভারতবর্ষ, সিংহল, 
ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। 
এইরূপ জলসেচনের ব্যবস্থার ফলে জমিতে যথেষ্ট উদ্বত্ত ফসল জন্মাত 
যা শহরগুলিকে বাঁচিয়ে রাখত ও নানাপ্রকার শিল্পীদের ভরণ-পোষপ 
যোগাত । 

ইংরেজ, ফরাসী, পতুগীজ, ওলন্দাজ ও স্পেন দেশীয়রা এশিয়ার 
দেশ গুলিকে অধিকার করে নিয়ে তাদের দেশে রপ্তানির জন্য নানারকম 
কাঁচামাল উৎপাদন আরস্ত করল। চা, নীল, দারুচিনি, তামাক, 
নারিকেল ও আখের চাষ তার ভেতর প্রধান ছিল। এইসব 
উৎপাদনের জন্য তারা বড় বড় “বাগান” (72121019010 ) তৈরি 
করেছিল । এদব বাগানে প্রায় ক্রীতদাস প্রথায় শ্রমিকদের খাটিয়ে 
চাষবাস করা হত। এইভাবে এশিয়ার কৃষি হৃভাগে ভাগ হয়ে 
গেল। একদিকে চাষীরা আগের মত নিজেদের খাবার জন্য 
খাস্ভশস্তের চাষ করতে লাগল, অন্তদিকে বড় বড় বাগানে, অনেক 
ক্ষেত্রে চাষীদের ছোট ছোট ক্ষেতেও রপ্ত শির জন্য নানারকম ফসল, 
তৈরি হতে লাগল। 4 


সাম্রাজ্যবাদের যুগে স্তর-বিভেদ ও শোষণ ব্যবস্থা ৪১ 


ইউরোপীয় সাত্রাজ্যবাদীরা বড় বড় বন্দর তৈরি করল, রাস্তাঘাট, 
রেলপথ তৈরি করল; আমাদের দেশ থেকে কীচামাল রপ্তানি ও 
তাদের দেশ থেকে শিল্পজাত জিনিসপত্র আমদানি করতে লাগল । 
দেখতে দেখতে এই বন্দরগলো বড় বড় শহরে পরিণত হল। 
বোস্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, রেঙ্গুন, কলোনম্বো, সিঙ্গাপুর, বাটাভিয়া 
€জাকার্তা ), হংকং, মানিলা, সাংহাই এইভাবে গড়ে উঠল। এইসব 
শহরগুলোয় আমদানি-রপ্তানির সাহায্যের জন্য ব্যাংক গড়ে উঠল। 

শহরগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমেই খুব জমে উঠতে লাগল । 
এই বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে দেশের একটা ব্যবসায়ী 
শ্রেণী বেশ লাভবান হল। এদের প্রধান কাজ হল ইউরোপীয় 
কম্প।নিঞুলির জন্য গ্রাম থেকে কাচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য কিনে 
নিয়ে এসে রপ্তানি. করতে সাহায্য করা ও বিদেশজাত পিল্পদ্রব্য 
এদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া । এইভাবে ইউরোগীয় কম্পানি- 
গুলির দালাল হিসাবে কাজ করে তারা প্রচুর, বিস্তবান হল। 
ইউরোপীগনর1 এশিয়ার বিজিত দেশগুলির উপর তাদের শাসন-ক্ষমতা 
জোরদার করবার জন্য তাদের অনুগত একদল লোককে চিরস্থায়ীভাবে 
জমির মালিকান। ন্বত্ব দিয়ে দিল। এই নৃতন জমিদারশ্রেণী চাষীদের 
শোষণ করে ধনী হয়ে উঠল । এইভাবে দেশে জমিদার ও ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। এদের শ্রেণী ও ব্যক্তিগত 
স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ইউরোগীম় সাম্রাজ্বাদীদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে 
থাকল। ভারতবর্ষে আর একট! নূতন শ্রেণী স্ষ্টি হ'ল, ত1 হ'ল 
ইংরেপ্রি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজর! তাদের রাজ্য 
ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবার জন্য দেশীয় কর্মচারীদের কিছুটা! 
ইংরেজি শিখিয়ে নিয়ে অল্প বেতনে চাকুরিতে নিয়োগ করল। 
এইভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হল। বল! বাহুল্য এই 
তিন শ্রেণীর লোকের! উচু জাতির থেকেই বেশীর ভাগ এল। নীচু 
জাতির লোকেরা যে শোষিত চাষী-মন্কুর ছিল তাই থাকল, 


৪২ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পদ্থা 


বরং এখন তাদের উপর শৌষণভার আরও কঠিন ভাবে চেপে 
বসল। 

আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও তার জন্য পয়সা লেনদেন 
সাআাজ্যবাদের আমলে দেশের প্রধান কাজ হয়ে দাড়াল। সাম্রাজ্য 
বাদের আগে দেশেব অর্থ নৈতিক মেকদণ্ড ছিল গ্রামের চাষীদের 
শন্ত উৎপাদন। সে মেরুদণ্ড বৈদেশিক বাণিজ্যের চাপে 
ভেঙ্গে গেল। প্রথমতঃ ভাবতবধের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের 
প্রাচীন উৎপাদন প্রথার নির্ভর ছিল জলসেচন ব্যবস্থার উপর। 
দেশের রাজত্ব বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ায় জলসেচন ব্যবস্থার 
তেমন যত্ু নেওয়া আর হল না। জমিদারর! চাষীদের কাছ থেকে 
কর আদায় করেই তাদের কর্তব্য শেষ করল । তার। গিয়ে বড বড় 
শহরে থাকতে লাগল--গ্রামের ও চাষ-বাসের উন্নতির দিকে তাদের 
কোনে। উৎসাহ থাকল না1। শহরের আমোদ-প্রমোদ ও বিলিতি 
মদের নেশার ভেতরেই তার৷ ডুবে রইল । শুধু ভাই নয়, ইংরেজর। 
জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং জমি কেনা-বেচার রীতি পুরাপুরি 
চালু করল । ফলে জমিদার, গোমস্তা, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং সরকাবী 
ও কম্পানির চাকুরেরা চাষীদের জমি সহজেই হাত করে ফেলল । 
চাষীদের উচ্চ হারে টাকা ধার দিয়ে, তাঁদের জমি বন্ধক রেখে, আগাম 
ফসল কিনে এবং নানা আইনি ও বে-আইনি মতে অজ্ঞ ও হু:ন্থ 
চাষীদের জমি হাত করা এদের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। 
এই ভাবে চাষীরা ক্রমে ভাগচাষী ও ভূমিদাসে (6070 1901) 
শরিণত হতে লাগল । 

ইংরেজরা জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মারফত 
চাষীদের মাথায় যে শোধণভার চাপাল, তার ভারে ভারতের 
কৃষির উন্নতি ত দূরের কথা, দ্রুত অবনতি হতে লাগল। চাষীর 
হাতে চাষের খরচ-খরচ। মেটাবার পর যেটুকু সামান্য উদ্বস্ত থাকত 
তা এরা জমির খাজনা, খপের সুদ ও ব্যবসায়ের মুনাফা! হিসাবে 


সাম্রাজাবাদের যুগে স্তর-বিভেদ ও শোধণ ব্যবস্থা ৪৩. 


চাষীদের হাত থেকে সহজেই নিয়ে নিতে লাগল এবং শহরে বসে বনে 
বড় বড় বাড়ী ঠৈরিকরে, বিদেশী প্রনাধন দ্রব্য কিনে ও নানাপ্রকার 
বিলাসিতায় টাকা ব্যয় করতে লাগল । জমির উন্নতির জন্য জল- 
সেচ ব্যবস্থ! চালু রাখা, গ্রামের রাস্তাঘাট, চাষীদের স্থাস্থ্যরক্ষ! ও 
শিক্ষার জন্য কোনো রকম চেষ্টা তারা করল না। ফলে কৃষির দ্রেত 
অবনতি ঘটতে থাকল । চাষীদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের ঘাড়ে সুদ ও খাজনার বোঝার চাপ বাড়তে লাগল। 


জমির উপর চাপ বৃদ্ধি 


এইভাবে ই:রেজর। জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাতে কেনা 
বেচার ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন ক'রে জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী 
শ্রেশীর শোষণ-নাবস্থা' আইন-কানুন ও পুলিস-বাহিনীর সাহায্যে দৃঢ 
করল এবং দেশীয় উৎপাদন প্রথাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের আওতায় 
নিয়ে এসে ভারতের প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিল। ফলে 
চাষীর অবস্থা ভ্রেত অবনতির দিকে এগিয়ে চলল । সঙ্গে সঙ্গে 
বিদেশীয় কল-কারখানার উৎপন্ন জিনিসপত্র ব্যবসায়ীরা গ্রামে গ্রামে 
ছড়িয়ে দিতে থাকায় গ্রামের কারিগররা বেকার হয়ে যেতে লাগল 
এবং তারাও এসে জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। 

প্রাচীনকালে গ্রাম্য শিল্পগুলি চল্‌্তি সমাজ-ব্যবস্থ। চালু রাখন্ডে 
যথেষ্ট সাহায্য করত । 'বৃদ্তিপাত শুধু বছরের কয়েক মাসের ভেতর 
সীমাবদ্ধ থাকায় চাষের কাজও এ মাসগুলোতেই বেশী করতে হত। 
অন্যান্য সময়ে চাষীদের উপর তেমন কাজের চাপ থাকত না। 
বছরে বেশ কয়েক মান তাদের অবসর থাকত । এই সময়টা নান 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত । যেসব জিনিসপত্র তৈরি করতে 
বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলে!. তৈরি করত গ্রামের কামার, 
কুমোর, ছুতোর, জোলা, ন্বর্ণকার ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কর্মপটু 
শ্রেগীর কারিগররা ৷ এরা বারোমাস এইসর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত 


৪৪ ভারতের সমাজ-কাঠামে। ও উন্নয়ন-পদ্থ। 


এবং এদের কাজের পরিবর্তে চাষীরা এদের নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল 
দিত আর এদের জমি চাষ করে দিত ভাগচাষী হিসাবে । যদি 
লোকসংখ্যা বেডে গিয়ে কোন পরিবারের কেউ বেকার হয়ে যেত 
তা হলে তারা এইসব কারিগরদের কাছে গিয়ে অবসর মত কাজ করে 
কিছু আম করতে পারত । বিশেষ করে স্ৃতা কাটা ও কাপড় বোনা 
প্রভৃতি কাজ প্রতোক চাষীর অবসর সময়টাকে কাধকরী করতে 
সাহাযা করত। এইভাবে গ্রাম্য শিল্পগুলি শুধু যে গ্রামের লোকদের 
একট] বড় অংশের কাজ যোগাত তাই নয়, প্রতে।ক চাষী পরিবারের 
অবসর সময়টারও উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ দ্িত। তখন গ্রামে 
বেকার বলে কেউ ছিল না। বিশেষ করে যাদের জমি কম ছিল 
তারাও এইসব গ্রাম্য শিল্পে নিয়োঞ্জিত হয়ে বেশ কিছুটা আয় করতে 
পারত। 

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পরে তার। কল-কারখান। স্থাপন করে 
খুব সস্তায়.কাপড়-চোঁপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্ধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করতে 
লাগল । এশিয়ার দেশগুলে৷ জয় করে তারা এসব সস্ত। জিনিসপত্র 
গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে থাকল । ফলে গ্রামের কারিগররা 
দলে দলে বেকার হয়ে যেতে লাগল ও বাধ্য হয়ে একমাত্র জীবিকার 
উপায় হিসাবে জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ঙপ। অতএব 
গ্রাম্যশিল্প থেকে চাষীদের যে আয় হত তাও নষ্ট হয়ে গেল এবং 
জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বেড়ে গেল। এই সময় মৃত্যুর হার 
কমে গিয়ে লোকসংখ্য। বৃদ্ধ পেতে থাকল । ফলে জমির উপর চাপ 
আরও বেশী পড়তে লাগল । 


লোকসৎখ্য। বৃদ্ধি 


প্রাচীনকালে জমিজমার অভাব ছিল না, লোকেরই অভাব 
ছিল। চাষীদের পরিবারের লোকসংখ্য। যার যত বেশী হত সে ওত 
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সমৃদ্ধিশালী হতে পারত। এই কারণে চাষীরা সম্তান জল্মালে, 
বিশেষ করে পুত্র সম্তান জন্মালে, খুব খুশী হত। শুধু তাই নয়, 
মৃত্যুহার খুব বেশী থাকায় যে মার সন্তান যত বেশী, সমাজে 
সম্মান তার তত বেশী হত। এইভাবে সমাজের অথনৈতিক 
চাহিদা ও জনম্মমৃত্যুর হারের ভেতর সামপ্স্ত রাখবার জন্য বছুসংখ্যক 
সস্তানের জন্ম সমাজে বিশেষ কাম্য বলে মনে করা হত।» 
সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালে বিলেতের অনুকরণে এখানেও স্বাস্থ্যরক্ষা 
বিভাগ স্থাপিত হল। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ 
ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধিগুপির প্রকোপ অনেকটা রোধ কর হল 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে । ফলে মৃত্যুসংখ্যার হার বেশ 
কিছুটা কমে গেল--কিস্তু জন্মসংখ্যার হার সমান ভাবেই চগতে 
লাগল। সুতরাং লোকসংখ্য। দ্রুত বেড়ে চলল এবং জমির উপর 
চাপও বেড়ে যেতে থাকল । 


কৃষি ও শিল্পের ভেতর অসামগ্তস্থয 


সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় আঘাত হল- কৃষি ও শিল্পের ভেতর' 
যে সামপ্রস্ত ও ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট করে দেওয়া । প্রাচীন, 
ভারতের শিল্পগুলি তুই ধরনের ছিল। শহরের শিল্প ধনী শ্রেণীর 
বিলাসিতার জন্য জিনিসপত্র তৈরি করত। শহরের কারিগররা 
রেশম, হাতির ঈাতের কাজ, সোনা-রূপোর কাজ, সুক্ষ সৃচীর কাজ, 
কাঠ-খোদাইএর কাজ, জন্ুরীর কাজ ইত্যন্দি নানাপ্রকার কারু- 
শিলে দক্ষতা ও খ্যাতিলাভ করেছিল। সমুদ্র ও নদীর পারের 
বন্দরগুলিতে জাহাজ ও নৌকা তৈরির কাজেরও তখন বিশেষ 
উন্নতি হয়। 

গ্রামের কারিগররা চাষীদের ব্যবহার্য ও চাষের কাজে লাগে 
এমন সব জিনিদপত্র তৈরি করত ; যেমন লাঙ্গল, বাড়ীঘর, বাননপঞ্র, 
মোটা কাপড়, মেয়েদের গয়নাগাটি ইত্যাদি । 


৪৬ ভারতের সমাজ-কাঠামো৷ ও উন্নয়ন-পন্থা 


শহরের ও গ্রামের কাবিগবরা এবং শহরের রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী 
ও অন্যান্ত শ্রমিকরা চাষীদেব উদ্বত্ত ফসলের উপর নির্ভ*শীল ছিল 
যেমন নির্ভরশীল ছিল চাষীরা গ্রামেব কারিগরদের ও রাজাদের জল- 
সেচ ব্যবস্থার উপর। তখন যথেষ্ট উদ্বত্ত ফসল থাকায় গ্রামের ও 
শহরের এইসব শ্রেণীগুলি গ্রামেরই ফসলের উপর নির্ভব করে বাচতে 
পারত। এইবূপে গ্রাম ও শহরের ভেতর এবং শিল্প ও চাষের ভেতর 
একট পরম্পর লেনদেনের সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা স্থাপিত হয়েছিল। 
বিলেত থেকে কারখানায় তৈরি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির 
কলে ভারতের কারিগরী শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। তাই বনু 
খ্যক লোক বেকার হয়ে পড়ল ও চাষীদের অবসর সময়ের আয়ের 
পথও নষ্ট হয়ে গেল। ফলে জমির ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
খরচ করা ত দূরের কথা চাষীদের জীণন ধাবণেব খরচেই অকুলান 
ঘটল । কৃষি ও শিল্পে ভেতর যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল, যার 
ভিত্তিতে ভাবতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুব্যবস্থা! গড়ে উঠেছিল, 
সাআ্রাজ্যবাদীদের ছ্বার। স্থাপিত বিদেশী মালের আমদানি ও কাচা- 
মালের রপ্তানি প্রথার চাপে সে-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল। খাছশস্তয 
উৎপাদন আগের মতনই চলতে লাগল । তাব সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে 
রপ্ত।নির জন্য কাচামাল উৎপাদনও চলল। গ্রাম্য শিল্প ধ্বংস হয়ে 
চাষীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার আংশিক পুরণ হতে পারত কাচামাল 
উৎপাদন বাড়িয়ে । কিন্তু জমির খাজন]1, দেনা এবং ব্যবলায়াদের 
শোষণের ফলে এইসব নূতন ফসল উৎপাদনের লাভ চাষীরা পেল 
না; তা ভোগ করল উচু শ্রেণীর লোকেরা । 
কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে প্রাচীন নির্ভরশীলতার ব্যবস্থা ছিল তা৷ 
এইভাবে জমিদারী ও বহির্বাণিজ্যের সৃষ্টি করে ইংরেজরা ধ্বংস 
করে দিল। ফলে চাষীর উপর দারিজ্রের চাপ বাড়ল কিন্ত জমিদার, 
মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সুবিধা হল। 
ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সওদাগর শ্রেণী ছিল। 
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তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের এই নৃত্ন ব্যবসায়ের স্থযোগ নিয়ে দ্রুত প্রচুর 
সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠল । তাদের ভেতর কেউ কেউ এদেশে কল- 
কারখানা স্থাপন করে প্রথম কারখানা-শিল্পের পত্তন করেছিল । এরাই 
হল আমাদের দেশের প্রথম কারখানা-শিল্পের বুর্জোয়া শ্রেণী। এই 
শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজদের দেশের কল-মালিকদের বিরোধ লেগে যাওয়া 
থুনই স্বাভাবিক; এবং যতই এরা তাদের স্থানীয় সুবিধা ও সস্তা 
মজুর খাটিয়ে ইংরেজ কলমালিকদের হটিয়ে দিতে লাগল ততই 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদের বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে 
উঠতে থাকল । 

অন্িকে ইংরেজর। অল্প মাইনে দিয়ে কেরানী তৈরির জন্য 
ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দিতে লাগল । কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার 
ফলে বিলাতের রাজনৈতিক মতবা'দগুলোও আমাদের দেশের অনেক 
শিক্ষিত লোকেরা শিখে নিল । ফলে জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক 
মতবাদ শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতর বেশ চালু হ'য়ে গেল এবং তারা 
ক্রমেই ইংরেজদের বিরোধিতা করতে লাগল । এই শিক্ষিত শ্রেণী 
অবশ্য বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীর লোক ছিল এবং তারা আমাদের 
দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব সহজেই নিয়ে নিল । 

কিন্তু বুর্জোয়। শ্রেণীর স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ জোরদার হল 
না যতর্দিন অবধি তার! ভারতের চাষী মজুরদের এই সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলনে না! টানতে পারল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
চাষী মজুরর যোগ দেওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক 
বিরাট শক্তিশালী গণ অভ্যর্থানে পরিণত হ'ল এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ক'রে তুলল । 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল ও ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা ভারতীয় নেতাদের হাতে 
এসে পড়ল। ১৯৫১ সালে ভারতের নৃতন রাষ্তীয় মৌলিক সংবিধান 
তৈরি হল; তাতে জনসাধারণের উন্নতির জন্তে বড় বড় অনেক কথা 


৪৮ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


লেখা হল কিন্তু কাজের বেলা অর্থ নৈতিক সমাজব্যবস্থা বিশেষ কিছু 
বদলাল না। সমাজের স্তরবিভেদ আগের মতই বজায় থাকল । উচু 
স্তরের লোকদের হাতেই ক্ষমতা ও সরকাদী-ব্যবস্থা চালু করার ভার 
থেকে গেল। তারা দেশের উন্নতির নাম করে আরও উগ্রভাবে 
চাষীদের ও শ্রমিকদের শোষণ করতে লাগল । ভারতের প্রাচীন 
সামাজিক স্তরভেদ ও নীচু শ্রেণীর উপর শোষণ স্বাধীনতার যুগে 
বিন্দুমাত্র ত কম হলই না বরং আরও উগ্র হতে লাগল। যে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নপন্থ। ভারতবর্ষ বেছে নিল, তাতে দরিষ্ত 
জনসাধারণকে উন্নয়নের কঠোর দাম দিতে হল; যদিও ফল ভোগ 
করবার বেল। তাদের কথা কেউ মনেও আনল না; উ চু বর্গের লোকের 
মধ্যেই উন্নয়নের শুভফল সীমাবদ্ধ থাকল। পরের অধ্যায়ে আমর! 
ভারতবর্ষের এই উন্নয়ন-পন্থা! নিয়ে আলোচনা করব। 


ভি-্জীত্ল ভ্তাণলা 
ভারতের টউন্য়ন-পঞ্কুতি 


তিন 
ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পন্থা 


ভারতের সংবিধানে (09250100010) ) রাষ্ট্রের মূল লক্ষা 
হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_ 

“ভারত সরকার বিশেষরূপে চেষ্ট/ করবে যেন £ 

(ক) স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে ভারতের প্রত্যেক নাগরিক উপযুক্ত 
জীবিক। অর্জন করবার অধিকার পায়। 

(খ) ভারতের ধনসম্পদ এমনভাবে বণ্টন কর! হয় যাতে এই 
ধনসম্পদের উপর অধিকার ও ক্ষমত। সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

(গ) ভারতের উৎপাদন-ব্যবস্থা এরূপভাবে চালু করা হয় যাতে 
উৎপাদনের উপায়গুলি ও ধন-সম্পত্তি কয়েক জনের মুষ্টিগত ন! হয় 
এবং জনসাধারণের ক্ষতিকর ভাবে ব্যবহৃত ন৷ হয়।” 

প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল ভারত স্বাধীন হয়েছে । এই দীর্ঘ 
তিন দশকের ভেতর ভারতে সংবিধানের এই মৌলিক নির্দেশ ঠিক 
উল্টোভাবে কাজে লাগান হয়েছে। ভারতে ধনী ও গরীবের 
ব্যবধান ত কমেইনি বরং অনেক বেড়ে গেছে। কলকারখানার 
মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ঝড় বড় ধনী পরিবারের করতলগত 
হয়েছে। রাজার। ও বড় বড় জমিদারের! আর নেই বটে, তবে জমির 
মালিকানা দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর কৃষকেরা খুব কমই পেয়েছে। 
উচু শ্রেণীর শিক্ষিত চাকুরেরা, সুদখোর মহাজনের! ও ব্যবসায়ীরা 
জমি দখল করে নিয়েছে । আমরা আগেই দেখেছি, দেশের শতকরা 
৫৪ জন লোক দারিদ্র্যের সবচেয়ে নিয় পর্যায়ে নেমে গেছে । 


লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবার নিস্বন্ত্রণের নীতি 


ভারতের এই ক্ষবর্ধমান দারিজ্রযের জন্য অনেকে জনংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধিকে প্রধানতঃ দায়ী করেন। জারতের লোকসখ্যাঁ ১৯৬১ 


৫ ভারতের সমাজন-্কাঠানেো ও ভন্নয়ণস্পহ্হা 


সালে ছিল ৪৩ কোটী ৯* লক্ষ। ১৯৭১ সালে এই সংখা বেড়ে 
ধাড়ায় ৫৪ কোটা ৭৯ লক্ষে। এই দশ্‌ বছরে লোকসংখা। প্রতি 
বছর প্রায় ১ কোটী ৯ লক্ষ হারে বাড়ে । একথা ঠিক যে লোকসংখ্যা 
যি এত বেশী ন! বাড়ত, তাহলে লোকের মাথাপিছু আয় আরও 
কিছু বেশী হত। কিন্তু ভারতে সম্পদ ও আয় বিলি-বন্টনের যে 
বাবস্থা চালু আছে, তাতে গড়পড়তা হিপাবে উৎপাদন ও আয় 
যাই হোক, গরীব লোকের কপালে দারিদ্র্য ছাড় আর কিছুই 
জুটত না। 

গরীবের সংসারে বরং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সংসারে অনেক 
কাজে সাহায্য করে । ধার ফলে বাপ-মার মাঠে ব৷ কারখানায় কাজ 
করা সম্ভব হয়। ছেলে-মেয়ে না থাকলে মাকেই সংসার দেখতে হত । 
ফলে দরিদ্র পরিবারের আয় অর্ধেক হয়ে যেত। দরিদ্র পরিবারে 
ছেলেপুলে থাকলে যে তাদের দারিদ্রের কিছু বেশী তারতম্য হয় তা৷ 
নয়। তবে একথা ঠিক যে সমগ্র জাতির পক্ষে যত লোকসংখ্যা বেশী 
হবে তত খাই-খরচাও বাড়বে, আর যদ্দি উৎপাদন সেই পরিমাণে না 
বাড়ে তবে মাথাপিছু আয় নিশ্চঘই কমে যাবে । ভারতের উৎপাদনের 
হার অত্যন্ত কম। এত কম উৎপাদনের স্তর থেকে উৎপাদনের 
দ্রুত বৃদ্ধি নোটেই কষ্টকর হওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের 
দেশের দারিদ্র্য বাড়বার আসল কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধ নয়, উৎপাদন 
দ্রুত না বৃদ্ধি পাওয়।। লোকসংখ্যা বুদ্ধির উপর দোষ চাপিয়ে 
নিজেদের সাফাই না গেয়ে এইমব পণ্ডিত ও কর্মকর্তাদের উচিত, ভাল 
করে বিবেচন। করে দেখা কেন আমাদের দেশের উৎপাদন এত আস্তে 
আস্তে বাড়ছে । এই কথাটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে তারা 
দেখতে পেতেন যে ভারতে যে খিচুড় পম্থার উৎপাদন-নীতি তারা 
চালু রেখেছেন, সে নীতির আওতায় দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতি হওয়া 


কোনে কারণেই সম্ভব নয়। 
আমর। দেখেছি যে, প্রাচীনকালে জন্মের হার, মৃত্যুর হার ও. 


ভারতের অর্থনৈতিক উদ্নয়মের পন্থা ৫৩ 


উৎপাদনের চাহিদার ভেতর সামগ্রস্ত রাখবার জন্য সমাজে সম্তান 
জন্মের সব রকম উৎসাহ দেওয়া হত। মানুষের মনে 
হাজার হাজার বছরের শিক্ষার ফলে সন্তানের জম্ম, বিশ্বে করে 
পুত্রের জন্ম, ঘে দিশেষ বাঞ্ছনীয় সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। 
বার্ধক্যের সময় পুত্র কন্যার উপর নির্ভর ছাড়া আর কোনো 
গত্যন্তর ন৷ থাকায়, সস্তানের জম্মদান বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে 
করা স্বাভাবিক | হ্তাছাড়। গরীবের ঘরে বিশেষ করে গ্রামে ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা সংসার চালাতে অনেক সাহায্য হয়। 
স্থতরাং রাতারাতি জন্মনিবোধ চালু হয়ে যাবে, এ আশা কর 
বাতৃলতা মাত্র। ইউরোপ ও জাপানের জনসংখ্যার ইতিহাসে দেখা 
গেছে যে শিল্প-বিপ্লবেব পরে এবং ব্যাপকভাবে শিক্ষ। বিস্তারের পরই 
ধীরে ধীরে জন্মে হার কমতে সক করে, তার আগে নয়। 
ভারতের কর্মকর্তারা একদিকে জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে শুধু 
শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে, আবার অন্যদিকে আশ! 
কবছে ষে তারা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ব্যক্তিদের ন্যায় জন্মরোধ 
করবে । দেখা গেছে জম্মরোধ সেইসব পরিবারই করে বিশেষ 
করে যাদের স্ত্রীরা শিক্ষিত ও যারা উন্নতির উচ্চাক জ্ষা রাখে। 
নিরক্ষর, মূর্খ জীবনের সব রকম আশা-আকাভক্ষ'-হীন-_মান্র 
একবেল। কিছুট। খেয়ে ক্ষুনিবৃত্তি করা ছাড়া যাদের আর কোনো 
উদ্দেশ, আশা-আকাতক্রা নেই, তাদের কাছ থেকে জন্মনিরোধ আশা 
করা নিরর৫থক। 

আমাদের দেশের জন্মের হার ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩ সালের 
দশকে ছিল জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে ৪৬৪ । ১৯৬১-৭* এর 
দশকে এই হার সামান্ক কমে গিয়ে ৪১১ এ দীড়ায়। এই একই 
সময়ে মৃত্যুর হার ৩৬৩ থেকে কমে দীড়ায় ১৮৯ এ। জন্মের হায় 
হাজারে ৫৩ কমাতে গিয়ে গত ২৯ বছরে কোটী কোটী টাকা গরিবার 
পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করা হয়েছে।. এই লব,কাজে উচু €ঞনীর 


৫৪ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়নশগন্থ। 


অনেকের চাকুরি হয়েছে এবং বেশ হ পয়সা উপার্জনও হয়েছে সত, 
কিন্তু জন্মনরোধ কতট। হয়েছে সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। 
যেটুকু জন্মের হার কমেছে তা শিক্ষার প্রসার, শিল্পের বিস্তার ও 
শহরের প্রতিপত্তি বাড়বার জন্তই হওয়া সম্ভব । এই টাকা জম্ম 
নিরোধের কাজে খরচ না করে শিক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে খরচ 
করলে দেশে জনসংখ্য। আরও কম হয়ে যেত আপনা থেকেই । 

আমাদের সামনে যে সমস্য! গুরুতর ভাবে দেখা দিচ্ছে সেট 
উৎপাদন বাড়াবার সমস্যা, জন্মনিরোধের সমস্য। নয়। উৎপাদন 
কেন বাড়ছে ন। সেই। বিচার করে দেখতে গেলে আমরা দেখব যে 
ভারতের প্রাচীন উচ্চ নী5 স্তরবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে বজায় রেখে 
খিচুডি পন্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাই উৎপাদনের এই মন্দ গতির 
কারণ। 


ভারতে ভারা শিল্পের প্রতিষ্ঠ। 


ভারত স্বাধীন হবার পর ভারতের নেতারা আশ করেছিলেন যে, 
যদি প্রত কল-কারখানা ঠরি ক'রে দেশে শিল্প-বিপ্রব আনা যায়, 
তাহলেই দেশের দারিত্রা ঘুচবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ শক্তিশালী ও 
অর্থনৈতিক ভাবেও স্বাধীন হবে। সে অনুযায়ী বড় বড় কারখান! 
স্থ্তী ক'রে দ্রুত ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠ। করার একটা উন্নয়ন পরিকল্পন। 
তার। তৈরি করেন। একশ বছরের বেশী ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
ইংরেজের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল । 
এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে দেশে খুব শী শী ভারী শিল্প 
তৈরি করার প্রয়োজনও ছিল। ভারতের নেতারা তাই সহজেই এই 
পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নিলেন । 

কিন্ত এই পরিকল্পনার অনেক খু'্ত ছিল 3; যেমন পরিকল্পনাকে 
কাজে লাগাবার ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মপন্ধতি কিছু ছিল না। 


ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা ৫৫ 


বিদেশী মুদ্রা আয়ের সম্বন্ধে ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য কি করে 
মৃ্গধন সংগৃহীত করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পট নির্দেশ কিছু ছিল না। 
তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই পরিকল্পনার মুখ্য 
উদ্দেস্ট ছিল দেশে একটা দৃঢ় শিল্পের ভিত্তি-স্থাপন করা এবং ০ 
উদ্দেশ্য বুপ পরিমাণে সফপ হয়েছে । কোনো কোনে। মৌলিক 
শিল্পে ভারতবর্ষ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন বাড়িয়েছে। 

এত তাড়াতাড়ি এতট! উন্নত সম্ভব হত নাযদি এইসব শিল্প 
রাষ্ট্রের হাতে না নিয়ে নেওয়া হত। ভারতের পু'জিবাদীদের পক্ষে 
মৌ'লক শিল্প গুলির জন্ত যে পু'জি দরকার হয়েছিল তা ফোগাড় কর! 
সম্ভব ছিল না। তাদের দক্ষতা আর উংসাহেরও অভাব 
ছিল। বাজারের উপর নির্ভর করলে এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোর করে 
স্থাপন না করলে এই শিল্পগুণল এত দ্রুত ভারতবর্ষে স্থাপিত হত না। 
বাজারের চাঠিদা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন করলে বিলাপিতার জিনিস- 
পত্রের শিল্পপিই আগে তৈরি হত। কারণ চাষীদের শোষণ করে 
ধনীশ্রেণী যে সম্পদ যোগাড় করেছিল তা নানাপ্রকার বিলাসিতায় 
বায় করবার জন্য তারা উত্গ্রীব হয়ে ছিল। পুজিপতিদের উপর 
নির্ভর করলে এনব জিনিসপত্র তৈরিই সবচেয়ে আগে হত। কারণ, 
সেই সব জিনিসপত্রের চাহিদার সম্বদ্ধে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল 
না এবং এগুলো! তৈরি করলে তাদের লাভ অনেক বেশী হত। 

ভারতবর্ধে কলকারখানা স্থাপনের জন্য যেপুজি দরকার তার 
অভাব আছে। সুতরাং যদি বিলাপিতার জিনিনপত্র তৈরির জন্ত 
সব পুঁজি নিয়োজিত হয়ে যায় তাহলে জাতির উন্নতির জন্য ও 
দরি্র জনসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির জন্ত কোনে পু'জি 
আর অবশিষ্ট থাকে না। 


৫৬ ভারতের সমাজ-কাঠামেো! ও উন্নয়ন-পন্থ! 


মিশ্র উন্নয়ন-পন্থার কুফল 

একদ্রিকে যেমন ভারী-শিল্প সরকারী অধিকারে ও উৎসাহে 
স্থাপিত হল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার অন্যান্য শিল্প গুলি 
পু'জিপতিদের ব্যক্তিগত অধিকারে ছেড়ে দিল। এই খিচুড়ি পন্থা 
অনুযায়ী অর্থ নৈতিক কাঠামোর একভাগ থাকল সরকারের হাতে। 
আর একভাগ দেওয়া হল পুপ্রিপতিদের হাতে । সরকারী ভাগের 
উদ্দেশ্য থাকল দেশের ভ্ম্িৎ উন্নতি, দেশের উৎপাদন ক।ঠামোকে 
শক্তিশালী কর ও জনসাধারণের আধিক সংস্থান বৃদ্ধি করা । পুজি 
পতিদের হাতে যেঅংশ থাকল তা তাদের নিজেদের মুনাফা! বাড়াবার 
জন্য তার! ব্যবহার করতে লাগল । দেশের উন্নতি, জনসাধারণপের 
বেকারী দূর কর! বা তাদের আধিক সঙ্গতি বাড়ানো এসব জাতীয় 
উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাল না। তাদের লাভের অংকের 
দিকেই একমাত্র নজর থাকল । 

কিছুটা উন্নতি লাভ করবার পরই এই ছুই ব্যবস্থার ভেতর 
সংঘাত আরম্ভ হল। পুঞ্জিপতিরা স্বভাবতঃ যেসব শিলে চাহিদ। 
বেশী সেইসব শিল্পের দিকে নজর দিল। কারণ, এইসব শিল্পে 
লাভের সম্ভাবনা বেশী। বাজারের চাহিদার পিছনে থাকা চাই 
টাকার জোর। লোকের অভাব দূর করার জন্ত প্রয়োজন বলে 
যে-চাহিদ! সে-চাহিদা বাজারের চাহিদা নয়; পকেটে টাকাওয়ালা- 
লোকেদের চাঠিদাই হল পুজিপতিদের কাছে আসল চাহিদ]। 
কাজেই, টাকাওয়ালা লোকেদের যেসব গ্রিনিসপত্র দরকার সে সব 
তৈরির দিকেই তারা বেশী মনোযোগ দিল। এর ফলে উৎপাদন 
কাঠামোতে পুঁজিবাদ'দের অংশে ধনীদের চাহিদা! মেটাবার অন্ত 
বিলাসিতার জিনিসপত্রই তৈরি হল বেশী । জাতীয় সম্পত্তির এইরূপ 
অপব্যবহারই হল এই মিশ্র পদ্থার প্রথম কৃফল। 

ঘিতীয় কুফল হল সমাজের নৈতিক ভিত্তিতে ভাঙ্গন।' 
সরকারী অংশে (০11০ 9০6০1 ) দেশের উন্নতির জন্ত ভারী- 


ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা ৫৭ 


শিল্প ঘেমন,-_ ইম্প।ত, কলকন্জা ইত্যাদি তৈণী বেশী হতে লাগল, 
সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা চালু করবার জন্য কাচামাল ও বিভিন্ন 
কলকজা এবং দক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির দরকার হল। 
এইসব জিনিসপত্রের ও কাবিগরের ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশ 
গুলিতে খুব অভাব আছে। বিদেশ থেকে এইলব জিনিসপত্র কিনতে 
গেলে বিদেশী যুদ্রা লাগে। তারও অভাব প্রচুর। কাজেই এই 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কলকজ্জা, দক্ষ কাঁরগর ও বিদেশী মুদ্রার বণ্টন 
নিয়ে পুজিবাদীদের সঙ্গে সরকাবী অংশের প্রতিযোগিতা বেধে যায়। 
পুঁজিবাদীদের নিজেদের ভেতরও কে কত কম মূল্য দিয়ে কত বেশী 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাত কবতে পারবে তারই চেষ্টা চলতে 
থাকে। এই প্রতিদ্বন্বিতার ফলেই আরম্ত হয় ঘুষ ও ছুর্নীতি। 
যদি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী অংশ না থাকত এবং সব 
উৎপাদন-কাঠামে! জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের দখলে 
থাকত, তাহলে ছুর্গুতি ও ঘুষখোরদের প্রতিপত্তি এতট। বেশী হতে 
পারত না, ঘুষদাতা ও ঘুষখোর ছুইয়েরই প্রতিপত্তি কম হয়ে যেত। 
সমাজে ঘুষ ও দুর্ণ্শতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হঠাৎ সরকারী চাকুরেদের 
ও জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন নয়; প্রধান কারণ পু'জিবাদী 
প্রথায় সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার একট! বড় অংশ চালু রাখা। 
পুজিবাদী ব্যবস্থাই সমাজে ঘুষদাতার ও ঘুষখোরের জন্ম দিয়ে থাকে। 
ঘুষদাত। থাকলে ঘুষখোরও থাকে এবং ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য 
ব্যবসায়ী ও পু'জিবাদীর] থাকলে ঘুষদাতাদেরও অভাব হয় না। তাই 
পুজিবাদী কলকারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের দ্বার প্রলুব্ধ হয়ে 
সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ খাওয়া, নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা একট! জাতিগত 
সংক্রামক ব্যাধি হয়ে দাড়াল। পু'জিপতির! ও ব্যবসায়ীরা যখন 
সামান্ত বি্যাবুদ্ধি নিয়ে অসৎ উপায়ে কোটা কোটা টাকা লাভ 
করতে লাগল, তখন সরকারী কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতার! 


৪৮ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ। 


অনেক বেশী বিস্াবুদ্ধি নিয়ে সামান্য আয় করে কঠোর জীবন যাপন 
করা নির্বুদ্ধিতার কাজ বলেই মনে করতে লাগল । অন্যদিকে মূল্য- 
বৃদ্ধির ফলে সরকারী বেতনে সংসার চালান ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়তে 
লাগল, ফলে ব্যবসায়ীরা খন টাকার থলি নিয়ে এদের প্রলুন্ধ 
করতে থাকল, তখন তাদের অনেকের পক্ষেই এঁ প্রলোভন 
সংবরণ করা সম্ভব হল না। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে সরকারী 
কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতারা ঘুষের পথে পা বাড়াল ও তাদের 
কর্তব্যজ্ঞান ও দেশাতআ্মবোধ নষ্ট হয়ে গেল। 

ক্রমে ক্রমে সমাজে নীতিজ্ঞানহীনতা। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল । শুধু যে কল-মা্িক, বাবসায়ী ও কনট্রাকটর ও সরকারী 
কর্মচারীরা এই ছুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়ল ত৷ নয়, ছাত্র, শিক্ষক 
এমন কি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভিতরও এই ছুর্নীতির প্রভাব 
ছড়িয়ে পড়ল। এই জাতিগত অধঃপতনের জন্য প্রকৃতপক্ষে সরকারী 
কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার! দায়ী নয়; আমাদের দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য ষে খিচুড়ি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাই 
প্রধানতঃ দায়ী । 

মিশ্র পন্থার তৃত্ঠীয় কুফল হ'ল দ্রেত সব জিনিসপত্রের দাম 
বেড়ে যাওয়া । এরকম হঠাৎ খুব বেশী দাম বেড়ে যাওয়াকে বলে 
ুত্রা্ষীতি। আমর! পরের অধ্যায়ে মুদ্রাক্ষীতির কারণ নিয়ে 
আলোচন। করব । 


চার 


মুদ্রাম্ষীতির ফলাফল 


পরিসংখ্যান থেকে বোঝ যাবে কি ভয়ানক ভাবে আমাদের দেশে 
গত কয়েক বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম বেডে যাচ্ছে । ১৯৬০-৬১ 
সালের গড়পড়তা দামকে যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে ১৯৭২-৭৫ 
সালে দাম দাড়ায় ২৫৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের দাম দাড়ায় ৩১৪। 
অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের তুঙ্গনায় ১৯৭২-৭৩ সালের দাম আড়াইগুণ 
এবং ১০৭৪-৭৫ সালে তিনগুণের ও বেশী হয়ে যায়। 
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে টাকার মূল্যও কমে যায়। 
১৯৫০-৫১ সালের তুপনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের টাকা এক সিকির সমান 
হয়েছে । অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে এক সিকিতে যা কিনতে পাওয়। 
যেত, ৭৪-৭৫ সালে তা এক টাক। দিয়ে কিনতে হয় । সরকার যদি 
অতিরিক্ত পরিমাণে টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে তবে 
জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে থাকে | এই অতিরিক্ত টাক বাড়তির 
ফলে যে দাম বেড়ে যায় তাকে বলে মুদ্রান্ষীতি। মুদ্রাম্ষমীতি 
শুধু টাকার সংখ্যা বাড়লেই হয় রা, জিনিসপাত্রর বিশেষ করে 
খাগ্চণন্তের উৎপাদন বা আমদানি যদি কম হয়ে হায় এবং টাকার 
সংখ্যা যদি সেই পরিমণণে না কমে তা হলেও -যুদ্রাস্ফীতি হয়। 
যেমন কোত্র জিনিস বাজারে $এসেছে ১০০টা আর বাজারে টাকা 
আছে ২০০ টাকা, তাহলে গড়পড়তা এক একট1 জিনিসের দাম 
হবে ২ টাকা করে। এখন যদি জিনিসের সংখা। আগের মত ১০০টাই 
থাকে, কিন্ত টাকার সংখ্যা বেডে গিয়ে ৪০০ টাকা হয়ে যায়, 
তাহলে প্রিনিসের দাম হয়ে যাবে ৪ টাকা করে এক একটা ।' আবার 
যদি জিনিসের উৎপাদন বা বাজারে আমদানি কমে গিয়ে ১০* টার 
জায়গায় হয়ে যায় ৫* টা এবং টাকার সংখা! ২০* টাকাই থাকে, 


৬০ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


তাহলেও গড়পড়ত। দাম বেড়ে গিয়ে এক একটা জিনিসের দাম ২ 
টাকার জায়গায় ৪ টাক] হয়ে যাবে । ম্ৃতরাং দেখতে পাচ্ছি যদি 
জিনিসপত্রের বাজারে আমদানি কমে যায় কিংবা! টাকার সংখ্যা বেড়ে 
যায় তাহলে জিনিসপাত্রব দামও বেড়ে যায় এবং মুদ্রাক্ষীতি ঘটে । 
মুদ্রাম্ষাতি বা দ্রুত ভ্িনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণ হল টাকার 
সংখ্যা! জিনিম পত্রের আমদানির থেকে বেশী দ্রেত বৃদ্ধি পাওয়া । 


মুদ্রাম্ফীতির কারণ 


এখন প্রশ্ন হল সরকার কেন যতখানি উচিত তার থেকে বেশী 
টাকা বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয় ?১ টাক] ছাপান ত সম্পূর্ণ সরকারের 
হাতে, সুতরাং ইচ্ছা! করলেই ত সরকার টাকার সংখ্যা কম রাখতে 
পারে । আমল কথা, ইচ্ছা থাকলেও সরকার সব সময় টাকার সংখ্য। 
না বাড়িয়ে পাবে না। এ কথা ভারত সরকারের পক্ষে বিশেষ করে 
খাটে। স্বাধীন হবার পবেই ভারত সরকার দেশের নানাবকম 
উন্নয়নের জন্য পঞ্চবাধিক পরিক্ল্পনা' নিল এবং সেইসব পরিকল্পনাকে 
কাজে লাগাবার জন্য প্রচুর পুজির দরকার হল। এই পুজির 
যোগাড় করবার জন্যে খাজনা ও নানাবিধ কর ও শুষ্ক বসান 
হল। কিন্তু ভারতবধের লোকের বেশীর ভাগ গরিব, তাদের বেশী 
ক'রে কর দেবার ক্ষমতা! ছিল না। যার! ধনী, উচ্চ শ্রেণীর লোক 
তাদের উপর পরিমাণমত কর বসান হল না এবং বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে বসান হলেও নানা উপায়ে তারা কর দেওয়ায় ফাকি দিতে 
লাগল। ফলে সরকারের যা আয় হল তা থেকে বায় অনেক বেশী 


১। ১৯৫১ সালে বাজারে টাকার পরিমাণ ছিল ১,৮০৩ কোটী । ১৯৭৫ 
পালের জুন মাসে এই সংখ্য। দাড়ায় ১২,১৭৫ কোটাতে। অর্থাৎ এই কয় 
বছরে টাকার পরিমাণ ৬ গুণ বেড়ে গেছে। জিনিসপত্রের উৎপাদন এই 
'সময়ের ভেতর বাড়ে মাত্র দ্বিগুণের একটু বেশী।. 


মুদ্রাম্ষীতির ফলাফল ৬১ 


হয়ে গেগ। সরকার ব্যয় করতে গিয়ে বাজারে অনেক টাক! ছাড়ল, 
কিন্ত কর আদায় করে সেই পরিমাণ টাক! আবার বাজার থেকে 
তুলে নিতে পারল না। ফলে বাজারে মুদ্রার সংখ্যা বেশী হয়ে গেল 
এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুর করল। শ্রিনিসপত্রের দাম 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে মজুতদারদের আবির্ভাব হল। 
মজু তদারর1 দেখল যে, যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে যদি 
তা কিছুদিনের জন্য ধরে রাখা যায়, তাহলে অনায়াসেই অনেক 
বেশী দামে বিক্রী করে প্রচুর লাভ করা যাবে । কাজেই তারা যে 
যা পারল, মঙ্গুত করে রাখল । ফলে বাজারে জিনিসপত্রের আমদানি 
আরও কমে গেল এবং দাম আরও বেশী বুদ্ধি পেল । এর উপর 
কয়েক বছর বৃষ্টি কম হওয়ায় খাগ্ভশস্তের উৎপাদনও কিছুটা কম 
হল। সেই ম্থুযোগ নিয়ে বড় বড় চাষী, জোতদার ও মহাজনরা 
খাগ্শস্ত মুত করে ফেলল । ফলে খাগ্চশস্তের দাম খুব বেড়ে 
গেল। 

খাগ্ঠশস্তের দাম বাড়বার ফলে অন্তান্ত সব জিনিসেরও দাম বুন্ধি 
পেল। এইভাবে একবার দাম বাড়া আরম্ভ হলে মজুতদারদের 
তৎপরতার ফলে দাম ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতেই থাকে । দাম বাড়া 
বন্ধ কর! তখন ভীষণ মুক্ষিল হয়ে পড়ে। 

ভারবতর্ষে মুদ্রাম্ষীতির আর একটা কারণ হল সরকারী ও ধনী 
শ্রেণীর অপচয়। দেশের উন্নতির নামে কতৃপিক্ষ নান৷ প্রকার 
প্র্তষ্ঠান, উৎসব ও অনুষ্ঠান চালু করে থাকেন। দেশে শিক্ষা-দীক্ষা 
বাড়বে, কৃষ্টির উন্নতি হবে, লোকের ধর্মভাব বাড়বে, জ্ঞানভাগ্ডার 
বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি নান! অজুহাতে নানারকম প্রতিষ্ঠান তার। স্থাপন 
করেন, নান! প্রকার জাকজমক ও সমারোহের স্থস্টি করেন এবং 
এই সব কাজে তারা কোটী কোটী টাকা খর5 করেন । কিন্তু উৎপাদন 
বাড়াবার কাজে এই সব প্রতিষ্ঠান ও সমারোহের অবদান খুবই 
সামান্ত । এই সব প্রতিষ্ঠান ও সমারোহ শুধু টাকার শ্োতই 
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বাড়ায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করে না; এবং এই সব খরচের ফলে জিনিস- 
পত্রের চাহিদ] বাডে ও দাম বেড়ে ষায়। 

স্থৃতরাং মুদ্রাক্ষীতির কারণ হিসাবে আমর! ধরতে পারি যে 
সরকারের ধনীও ট”চুশ্রেণীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন না কর; 
ধনী শ্রেণীর হাতে যে উদ্বত্ত টাকাট। আছে সেট! কর হিসাবে নিয়ে 
না নেওয়া; সে টাকাট। উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে বাজারে 
অপচয় করতে দেওয়া এবং শ্িনিসপত্র বিশেষ করে খাগ্ঠশস্ত মজুত 
করার জন্য সে টাকাটা ব্যবহার করতে দেওয়া,_-এই গুলোই 
আমাদের দেশের মুদ্রাম্ষীতিব প্রধান কারণ । এর পেছনে রয়েছে 
অবশ্যই আমাদের দেশের খিচুড়ি উৎপাদন কাঠামে] | 

পু'জিশতিদের হাতে দেশের উৎপাদন কাঠামোর বড় একটা অংশ 
দিয়ে দিলে তাদের পু জর ব্যবহার ও উৎপাদনের উপর সমাজের 
কোনো অধিকার থাকে না। ফলে তাদের এ পুজি উৎপাদনের 
কাজে ন। লাগয়ে মজু চদারির কাজে লাগায় ও আয়ের হিসাব নিকাশ 
গোপন করে রেখে, উচিত কর না দিয়ে তারা ফাকি দিতে থাকে। 
তাছাড়া পু'জিপতিরা, রাজনৈতিক নেতারা ও উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীর সকলেই একশ্রেনীর লোক হওয়াতে পরস্পরের প্রতি 
এদের গভীর সহাম্ৃভূতি থাকে এবং কর ফাকি দিতে এরা পরস্পর 
পরস্পরকে সাহায্য করে । ফলে, বাজার থেকে কর হিসাবে সরকার 
যতখানি টাক! তুলে নিতে পারত তা থেকে অনেক কম টাকা তুলে 
নিতে সক্ষম হয়। 

মিশ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি না চালু থাকত, যদ্দি সমস্ত 
উৎপাদন যন্ত্র, ক্-কারখান। ও পু'জির একট মোট! অংশ ব্যক্তিগত 
অধিকারে না থেকে সমাজের অধিকারে থাকত, তাহলে এইসব 
কল-কারখানা থেকে যে লাভ আসত, তা থেকেই সরকারের সব খরচ 
মেটান সম্ভব হত এবং আলাদা ভাবে কর বসানোর প্রশ্ন ততটা 
জরুরী হত না। যেটুকু কর আদায়ের প্রয়োজন হত তা সহজেই 
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মেটান ষেত। কারণ সবাই তখন সরকারী চাকুরিজীবী হত। সরকারা 
চাকুরিজীবীদের পক্ষে কর ফাকি দেওয়। খুব সহজ নয়। সুতরাং, 
প্রধানতঃ সমাজ্রের স্তর-বিভেদ ও খিচুড়ি উৎপাদন-কাঠামোই 
আমাদের দেশের মুদ্রাম্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। 
ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির আর একটা কারণ ঘাটতি প্রথা” 
€ ৫6010 ?118100০6 )। এই প্রথা অনুযায়ী সরকার টাক। ছাপিয়ে 
কল-কারখান। তৈরির কাজে লাগাত এই বিশ্বাসে যে, টাকা বাজারে 
ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র কলে তৈরি হয়ে বাজারে পৌছবে ; 
টাকার সংখ্যা বাড়লেও জিনিসপত্রের পরিমাণও বাড়বে ;য কাজেই 
দাম বাড়বে না। এই মতবাদ যে ভ্রান্ত তা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত 
হচ্ছে। এই মতবাদে বিশ্বাস করে প্রথম প্রথম প্রচুর টাক ছাড়। 
হয়েছিল। ফলে জিনিসপত্র তৈরি বাড়ল বটে কিন্তু বেশ কিছুটা 
দেরিতে । কল-কারখান৷ তৈরি হতেও বেশ কিছুটা সময় লাগল। 
কল-কারখান৷ তৈরি যখন আরম্ভ হল ততদিনে সব জিনিসপত্র দাম 
অনেক বেড়ে গিয়েছে । কাজেই এই সব কল-কারখান। শেষ করতে 
যা বরাদ্দ ছিল তার থেকে অনেক বেশী খরচ করতে হল, ফলে 
মুদ্রাম্ফীতি আরও বেড়ে গেল। 
এই ঘাটতি-পন্থার মতবাদ আমাদের অর্থনীতির পগ্ডিতেরা ও 
সরকারী কর্মচারীর আমাদের দেশে চালাবার যে চেষ্টা করেছিলেন 
তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেন না আমাদের সমাজে জাতিভেদ ও স্তুর 
বিভাগ এত গুরুতর যে, বিলাতের সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য অর্থনীতির 
বেশীর ভাগ মতবাদই সম্পুর্ণ অচল হয়ে পড়ে। এই পন্থা বা উন্নয়ন- 
কৌশল যে শুধু বিলাতের শিক্ষার জন্তই আমাদের দেশের সরকারী 
কর্মচারীর আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছিল তা নয়। এদের শ্রেণী-সুলভ 
মনোবৃত্তি নিয়ে এরা উন্নয়নের জঙন্কে যে ত্যাগ শ্বীকার ও কষ্ট করতে 
হয় তার সবটা শ্রমিক ও গরীব চাষীর উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের 
ঞ্রেণীকে শুধু লীভের অংশটাই দিতে চেয়েছিল। কারণ, মুদ্রান্ষীতির 


৬৪ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্য়ন-পন্থা! 


বার উন্নয়ন করতে যাওয়া মানেই উন্নয়নের সমস্ত ভার গরীব 
মজ্ুর-চষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর চাপান। মুদ্রাম্ষীতি হলে 
পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী ও সম্পত্ভিওয়াল। লোকদের খুব লাভ হয়। এক 
টাকার জিনিস ছুটাকায় বিক্রী হয় বলে জিনিসের যত দাম বাড়ে 
তত বেশী লাভ করতে পারে তারা । কিন্তু মজুর, গরীব চাষী ও 
গরীব চাকুরীজীবীদের কিনে খেতে হয়; মুদ্রাম্ষীতি হলে তাদের 
আপল আয় ঞ্িনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে থাকে 
সুতরাং মুদ্রাম্ষাতি মানেই হল কৌশল করে গরীবের কাছ থেকে 
তাদের আয়ের একট! অংশ নিয়ে গিয়ে পুজিপতিদের দিয়ে দেওয়া 


মুদ্রাস্কীতির বন্ধের কৌশল 


সুদ্রাম্ফীতির বিরুদ্ধে যখন গরীব শ্রেনী বেশী আপত্তি ও আন্দোলন 
করতে থাকে তখন মুদ্রাম্ফীঠি বন্ধ করার জন্য সরকারী উচ্চস্তরের 
কর্মচারীর! ও উঁচু শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার! নানারকমের কর্মসথচী 
নিয়ে থাকেন । তার বেশীর ভাগের ফল একই ীড়ায়__মুদ্রাম্ষীতি 
বন্ধের ভারট] গিয়ে পড়ে গরীব শ্রমিক, চাষী ও চাকুরিজীবীদের উপর, 
তাদের নিজেদের শ্রেণীর লাভট! পুরোপুরি বজায় থাকে । ভারতবর্ষে 
যুদ্রান্ষ'তির প্রধান কারণ আমর! দেখেছি,__-সরকারী অতাধিক ব্যয় 
ও বাজে কাজে ব্যয়, আয়ের হান ও ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র বিশেষ 
করে খাগশস্ত মজুত । উচুশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা ও নেতার 
কিন্ত একথা স্বীকার করেন না;তারা বলেন, মুদ্রাক্ষীতির প্রধান 
কারণ মজুর ও চাকুরিজীবীদের বেতন বুদ্ধি। তাদের মতে এদের 
বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করতে পারলেই বাজারে টাক! কমে যাবে এবং 
মুদ্রাস্কীতি বন্ধ হয়ে যাবে । তাই মুদ্বাক্ষীতি বন্ধের প্রশ্ন উঠলেই তার! 
দবচেয়ে আগে মজুর ও চ'কুরিজীবীদের বেতনের উপর হানা দেন। 
জাসল কথা, জিনিসপত্রের বিশেষ করে খান্ভশস্তের দাম বাড়লেই 
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শ্রমিক ও চাঁকুরিজীবীর! বেতন বৃদ্ধির দাবী তোলে । তাই খানশস্তের 
বাম আটকানোই মুদ্রাক্ষীতি বন্ধের সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান উপায়। 
খাগ্ভশন্তের মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ কবতে হলে ম্কুতদার ও পুজিপতিদের 
শায়েন্ত। করতে হয়__নির্দিষ্ট দামে খাগযশস্ত কিনে সরকারী গুদামে 
মজুত করতে হয়। যাতে অনাবৃষ্টির বছর ফসল কম উৎপাদন হলেও 
লোকের খাগ্যের অভাব না হয় এবং শহরে ও গ্রামের গরীবদের অস্ত 
পরিমিত হারে খাগ্যশস্ বণ্টনের ব্যবস্থা রাখা যায়। খাগ্শস্যের 
দাম ঠিক রাখতে পারলে মজুর ও চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির 
প্রয়োজন হয় না। তা নাকরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ও 
নেতার! শ্রমিক ও চাকুরিজীবী গরীবের উপর সব বোঝা চাপাবার 
চেষ্টা করে থাকেন স্বভাবতঃই তাদের শ্রেণী-ন্বার্থের তাগিদে | 

খিচুড়ি-পন্থায় উৎপাদন করতে গেলে মুদ্রানীতি ছাড়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পুজিপতিদের লাভ বজায় 
রাখতে গেলে ক্রমেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ান চাই, তা না হলে 
তাদের লোকসান হয় । যতই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে ততই সরকারকে 
বিভিন্ন কাছের অন্য বেশী টাক। খরচ করতে হয় এবং ততই জিনিস- 
পত্রের দাম আরও বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্গিপতিদের মুনাফাও 
বাড়ে। অন্যদিকে এই দাম বাড়ার ফলে দরিত্র জনসাধারণের 
সবনাশ হয়। যুদ্রাম্ষীতি বন্ধ করতে গেলেই ব্যবসা-সংকট দেখা 
দেয়; পুজিপতিদের লোকসান হতে থাকে এবং তার কারখানা 
বন্ধ করে দেয় ও মজুর ছাঁটাই করে। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে 
যায়। খিচুড়ি পস্থায় এই উভয় সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোন 
উপায় থাকে না। পর্ধায়ক্রমে মুদ্রাম্ষীতি ও ব্যবসা-সংকট এই 
কারণেই ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ভক্রত ফাটল ধরিয়ে 
দিচ্ছে। 


পাচ 
দারিদ্রের রদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য 


মিশ্র পম্থার চতুর্থ কুফল হল জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি। 
আমর! আগে আলোচন1 করেছি যে, ভারতবর্ষের সমাজ বন প্রাচীন 
কাল থেকেই জ্বাতি ও শ্রেণীতে স্তরে স্তরে ভাগ করা ছিল। 
ইংরেজদের আমলে এই স্তর-বিভাগ আরও জোরদার হয় এবং উঁচু 
শরীর লোকেরা শোষণেব মাত্র! বাড়িয়ে দিয়ে নীচু শ্রেণীর লোকদের 
ারিদ্র্য বাড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর মিশ্র অর্থনীতি চালু হওয়াতে 
উঁচু শ্রেণীর লোকেরা ব্যবস।! বাণিজ্য ও কল-কারখানা গডার 
মহৃবিধা পেল প্রচুর। সরকারী পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে দেশে 
নানা রকম শিল্পজাত জিনিসপত্রের চাহিদ! বেড়ে গেল। যাদের 
হাতে পয়ম! ছিল তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং কল-কারখানা 
তৈরি করে প্রচুর লাভ করতে লাগল। অন্যদিকে দরিদ্র চাঁষীমজুর 
ও নিয়-মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুদ্রান্ষীতির জন্য ও নুদখোর মহাজন 
জোতদার ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে সবন্বাস্ত হয়ে পড়তে 
লাগল। চাষীর! জমিজম। থুইয়ে দলে দলে কাজের খোজে শহরে 
এসে আস্তানা গাড়ল। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও অন্যান্য 
শহরগুলোর লোকসংখ্যা কয়েক বছরের ভেতর তিনগুণ চারগুণ হয়ে 
গেল। শহরের আশেপাশে নোংরা বস্তি গড়ে উঠল এবং এইসব 
বস্তিতে দরিদ্র জনসাধারণ পশুর মত্ব জীবন যাপন করতে লাগল, 
একদিকে যেমন ধনীর্দের বড় বড় প্রামাদোপম বাড়ী উঠতে লাগল, 
তেমনি আবার বস্তির নোংরা ছাপরাগুলো৷ শহরের সীমাস্ত ছেয়ে 
ফেলল । মুষ্টিমেয় লোক ধনী হয়ে উঠল আর বেশীর ভাগ লোক 
গরীব থেকে আরও গরীব হয়ে যেতে থাকল। পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার ফলে দেশ স্বাধীন হবার ২১ বছর পরে দেখা গেল 
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দেশের শতকরা ৫৪ জন লোক দারিজ্র্যের সবচেয়ে নীচু সীমারেখার 
থেকেও নীচে চলে গেছে। স্তর-বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত প্রতি- 
যোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন চললে তার একমাত্র পরিণতি হয়-_ 
বেশীর ভাগ লোকের দারিত্রোর বৃদ্ধি আর সমস্ত ধন-সম্পত্তি উচু 
শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে জড় হওয়া। এইরকম 
প্রতিযোগিতায় নীচুশ্রেণীর পরাজয় সুনিশ্চিত। পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার ফলে দেশের ধন-সম্পদ প্রচুর বেড়েছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তা গিয়ে জড় হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনীগোষ্ঠীর হাতে । যারা 
নীচুতে ছিল তারা আরও নীচুতে চলে গেছে । এইভাবে দরিদ্র জন- 
সাধারণকে আরও দরিদ্র করে দেওয়া হল উৎপাদন-কাঠামোর একটা 
বড় অংশকে ধনী শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফল। 


বেকার বৃদ্ধি 


মিশ্র পম্থার পঞ্চম কুফল হল বেকার বৃদ্ধি। আমরা আগে 
দেখেছি, ইংরেজের আমল থেকেই আমাদের দেশের গ্রামের উৎপাদন 
কাঠামো! ভেঙ্গে গেছে । বিলাতের কারখানা থেকে শিল্পজাত 
জিনিসপত্রের আমদানির ফলে আমাদের গ্রামের শিল্পগুলি নই হয়ে 
যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের 
শোষণের ফলে চাষীদের দুর্দশার আরম্ভ হয়। দেশ স্বাধীন হবার 
পর দেশের শাসন-ক্ষমতা বুর্জোয়া-শ্রেণী করতলগত করল। কিন্তু 
এরা সংখ্যায় যেমন কম তেমন টাকার জোরও এদের এত ছিল না 
যে, এর! সর্বেসর্বা হয়ে দেশ শাসন করতে পারে । কাজেই এদের 
গ্রামের শোষণকারী শ্রেণীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাসন 
চালাতে হয়। এই কারণে এরা গমিদার, কোতদার, সুদখোর 
মহাজনদের উচ্ছেদ ক'রে ও জমি ছোট ছেবট চাষীদের মধ্যে বন্টন 
ক'রে দেশের কৃবিপ্রথার আমূল পরিবর্তন করতে চাইল লা। 


৮ ভারতের সমাজ-বাবস্থাভ ভন্য়ন-্পন্থা 
ফলে, গ্রামে শোষণ সমানভাবেই চলতে থাকল এবং চাষীর অবস্থ। 
ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়তে লাগল । একদিকে শহরে কল-কারখান৷ 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল । তাতে কুটীর-শিল্পগুলির অবস্থা আরও 
খারাপ হয়ে পড়ল। ছোট চাষীদের অবস্থা! খারাপ হওয়ায় ও কুটীর- 
শিল্পগুণি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামের গরীব লোকদের জীবন ধারণ 
কর! ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠল। তারা ধীরে ধীরে জমি-জম। খুইয়ে 
বেকার হয়ে যেতে থাকল এবং চাকরির খোজে শহরে এসে হাজির 
হতে লাগল। এইভাবে শহরে এবং গ্রামে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই 
বেড়ে যেতে লাগল । কিছু কিছু লোক শহরের কল-কারখানায় 
কাজ পেল বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ লোকই 
বেকার থাকল এবং ফেরিওয়ালার কাজ ক'রে, কেউ ছোট দোকান 
দিয়ে, কেউ দিন মজুরের কাজ ক'রে, রিক্সা! টেনে অথবা ভিক্ষা ক'রে 
কোনোমতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগল। এর উপর 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে বেকার সংখ্যাও 
বেড়ে যেতে লাগল । 

বেকার সংখ্যা যে শুধুমাত্র গরীব নিম্শ্রেণীর লোকদের ভেতর 
বৃদ্ধি পেল তা নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের ভেতরও 
বেড়ে যেতে লাগল। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা চালু থাকার 
দরুণ বছ প্রাচীন কাল থেকেই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ থেকে 
কাগজ-কলমের কাজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। সেই অনুযায়ী লেখা 
পড়ার কাজে বেতনও অনেক বেশী পাওয়া যেত এবং লেখাপড়। 
শেখার স্থৃবিধাগুলো উচু শ্রেণীর হাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখ 
হয়েছিল। ইংরেজরা এদেশে এসে সস্তায় কেরাণী তৈরী করার 
জন্য স্কুল ও কলেজ খুলে দিল এবং উঁচু শ্রেণীর লোকের৷ এইসব স্কুল 
কলেজে ইংরেজি শিখে নিয়ে খুব অল্প পরিশ্রমে বেশ ভাল আয় 
করতে পারল। তার্দের দেখাদেখি অবস্থাপ্ন চাষী, মহাজন, 
জোতদ্দাররা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরিতে 


দারিদ্র্যের বুদ্ধি ও সাআজ্যবাদের প্রাধান্য ৬৯ 


ঢোকাবার চেষ্টা করতে থাকল। চাষবাস করে কিংবা! শহরে কল- 
কারখানায় কাজ করেযে আয় করা যায় একটু লেখাপড়া শিখে 
চাকুরি ক'রে তাঁর থেকে অনেক “বেশী আয় করা যেত বলে বাপ- 
মারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে ফাঁতে তাদের ছেলেপুলেরা স্কুল 
কলেজে ভতি হয়ে দু-একটা ডিগ্রী পায় । ফলে, দেশ স্বাধীন হবার 
সঙ্গে সেই দাবী উঠে শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ 
ও বিশ্ববিগ্ভাঁলয় স্থাপন করার । আমাদের দেশের বুর্জোয়া! শাসকেরাও 
দেখল যে লেখাপড়াজানা কেরানী কর্মচারী যত বেশী থাকবে তত 
কম টাক] দিয়ে তাদেব কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া যাবে । 
কাজেই এই ধরণেব কেরাণী চৈরির জন্য শিক্ষা-বিস্তারের পরিণাম 
জেনেও তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন করতে কুঠিত হল 
না। এর ফল দাড়াল এই যে, প্রতি বছর হাজার হাজার লোক 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরুচ্ছে কিন্ত চাকুরি আর তাদের 
জুটছে ন!। তাদের জীবনে অপরের গলগ্রহ হয়ে থাক। ছাড়া আর 
কোনো গত্যন্তর থাকছে না। 

গু'জিপতিরা বেকারী স্থষ্টি করে মজুর আর কেরাণীদের কম বেতন 
দিয়ে খাটিয়ে নেবার জন্য । কিন্তু এর ফলে তার! নিজেরাই নিজেদের 
পায়ে কুডুল মারে। কারণ, এই বেকারীর বোঝা বইতে গিয়ে 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষী-মজুর শ্রেণী আরও গরীব হয়ে পড়ে। ফলে 
তাদের জিনিসপত্র কেনবার ক্ষমতা আরও কমে যাঁয় এবং 
পু'ঁজিপতিদের বাজার আরও ছোট হয়ে আসে। লোকের দারিদ্র্য 
বাড়িয়ে দিয়ে, বাজার সংকীর্ণ করে দিয়ে তারা নিজেরাই তাদের 
নিজেদের সংকট ডেকে আনে । 


ছন্প 
আন্তর্জাতিক কম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য বিস্তার 


মিশ্র পন্থার ছয় নম্বর কুফল হল ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার 
উপর বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলির ও সাআজ্যবাদী দেশগুলির 
প্রভুত্ব বিস্তার। 

বিদেশী পু'জিপতিরা তাদের দেশের ভেতরে বাঁজারের অভাবে 
ক্রমেই সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে । নানারকম কলকব্জ। ও উন্নত ধরনের 
উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করার ফলে তাদের উৎপাদনের ক্ষমতা 
খুব বেড়ে গেছে কিন্তু তাদের দেশেও জনসাধারণের আয় সেই 
পরিমাণে ন! বাড়ায় তাদের সেই সব পণ্য কেনবার ক্ষমতা যথেষ্ট 
বাড়ছে না। কাজেই তারা বিদেশের বাজারের খোঁজে বেরোচ্ছে। 
এছাড়াও কাচামালের খোজে তার বরাবরই অনুন্নত দেশগুলিকে 
নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করে আসছিল সাম্রাজ্যবাদী আমল 
থেকেই। এই ছুই উদ্দেশ্টে তারা অনুন্নত দেশগুলোর পুজিবাদীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে এইসব দেশে তাদের পুঁজি খাটাবার স্থযোগ 
খুঁজে আসছিল। অনুক্পত দেশগুলি স্বাধীন হবার আগে সম্পূর্ণ 
বিদেশী পু'জিপতিদর হাতে ছিল। স্বাধীন হবার পর বিদেশী 
পুঁজিপতিরা আর খোলাখুলি ভাবে এইসব সম্পদ হরণ ও 
গরীব জনসাধারণকে শোষণ করতে পারল না, তাই ভাগাভাগি করে 
দেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্ত কম্পানি খাডা করে শোষণ চালাতে 
লাগগণ । 

বিদেশী কম্পানিগুলোর কলকব্জ। ও উৎপাদনের কলা-কৌশল 
সম্বন্ধে বেশী দক্ষতা থাকায় এবং টাকার জোরও বেশী থাকায় এইনব 
যুক্ত কম্পাঁনিগলোতে তাদের প্রাধান্য অনেক বেশী থাকে । বস্তুতঃ 
তাদের পুঁজির পরিমাণ দেশী পুজিপতিদের আমন্ুপাতিক 
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পরিমাণের থেকে কম থাকলেও তারাই এই কম্পানিগুলোর আসল 
কর্ণধার হয়ে থাকে । ফলে তারা এদেশ থেকে লাভ হিসাবে 
এবং অন্যান্য নানা উপায়ে প্রচুর টাকা বিদেশে নিয়ে খেতে সক্ষম হয়। 
যেমন, যন্থপাতি যা তারা তাদের নিজেদের বিলাতের কম্পানির 
কাছ থেকে কেনে তার দাম বাজারের দামের থেকে অনেক বেশী 
কবে ধরে দেয। তেমনি আবার ষে সব জিনিস তাদের বিলাতের 
কম্পানিব কাছে তার! বিক্রি করে তার দাম থুব সমস্ত! করে দেয়। 
আমদানি যন্ত্রপাতির দাম বেশী করে দিয়ে ও রপ্তানি পণ্যের বিক্রী- 
দ্রাম কম কবে নিয়ে তারা হিসাবের খাতায় লোকসান বা কম লাভ 
দেখায এবং সেই অনুযায়ী কর ও অন্যান্য শুক্ধও কম দিয়ে থাকে । 
তাদের বিল্গাতের হেড-অফিসেব কাছ থেকে উ চু হারে টাকা ধার করে 
কিংবা খুব কম সুদেটাকা ধার দেয়। যদি কোনো বিশেষজ্ঞের উপদেশ 
দরকার হয় তবে বিলাতের হেড অফিস থেকে লোক আসে এবং খুব 
উচ্চ হারে তাকে ফি দেওয়া হয়। এইভাবে তার! দেশী পু'জিপতিদের 
শিখণ্ডী খাড়া করে আড়াল থেকে দেশের সম্পদ শোষণ করতে 
থাকে । দেশী পু'জিপত্ির1 অবশ্য এই শৌষণের একটা অংশ পায়। 
এইভাবে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের এক যুক্তক্রণ্ট গড়ে ওঠে । 
দেশের স্বাধীনতার পক্ষে এই যুক্তফ্রট একট। গুরুতর শক্র হয়ে 
দ্াডাতে পাবে এবং কঠিন সংকটকান্দে এর! দেশের সরকার দখল পর্যস্ত 
কবে নিতে পারে । এমন বন্ছ দৃষ্টাস্ত আছে-_চিলি, ইন্ৰোনেশিয়া, 
ফিলিপিন ইতাদি দেশগুলোতে এই রকম দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি- 
দের গোপন যুক্ক্রট দেশের স্বাধীনতাকামী সরকারের উচ্ছেদ সাধন 
করে ক্ষমতা দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল ;সে সব ঘটনা খুব 
বেশী দিনেরও নয় । ভারতবর্ষে যদ্দি বিদেশী ও দেশী পৃজিপতিদের 
যুক্ত কম্পানি বেশী খুলতে দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ধকেও ভবিস্তৃতে 
বিদেশী সাম্্াজাবাদ এইসব কম্পানিগুলোর দেশী শিখণ্ডীদের 
আড়ালে থেকে আবার পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করতে পারে? 


৭২ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও উন্নয়ন-পশ্থ। 


আমাদের দেশের পু'জিপতিদের সংকট যতই বাড়ছে ততই তারা 
তাদের লাভের অংশটা বজায় রাখবার জন্য বিদেশী পু'জিপতিদের 
আহ্বান জানাচ্ছে__ এদেশে এসে উন্নততর প্রথায় বাবসা-বাণিজ্য 
চালাতে । বিদেশী পুজিপতিরা যদি দেশী পু'ঞজিপতিদের সহায়তায় 
এদেশে একবার গেড়ে বসতে পারে, তাহলে তাদের আর উঠানো যাবে 
না, বরং ছুচ হয়ে ঢুকে তারা ফাল হয়ে বেরুবে। টাকার জোরে তারা 
অনেক দেশী কম্পানির উপর সহজেই কর্তৃত্ব বিস্তার করে ফেলবে। 
এমন কি তাদের দেশের গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে প্রচুর টাকা 
খরচ করে এদেশে এমন একটা অরাজকতার স্যষ্টি করবে যার সুযোগ 
নিয়ে এরা এদের সমর্থকদের শালন-গদিতে পর্ষস্ত (বসাতে পারে। 
এই করতে গিয়ে এদের বিরুদ্ধে যারা থাকে তাদের গুপ্তভাবে হত্যা 
করতেও এর বিন্দুমাত্র কুষ্িত হয় ন।। রাজনৈতিক নেতা, মিলিটারীর 
কিছু কিছু লোকদের এবং পশ্চিম-ঘে'ষ। সরকারী কর্মচারীদেরও 
এরা সহজেই কিনে ফেলতে পারে । দেশে অরাজকতা চলছে, 
হুশীতি বাড়ছে, শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন কমছে, লোকের ছুঃখকষ্ট বাড়ছে, জিনিসপত্রের 
দাম বাড়ছে এই সব কারণ দেখিয়ে অনেক ভাল ভাল লোক ও 
রাজনৈতিক নেতাদেরও এর! দলে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। 
একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে অবশ্য এরা সহযোগী দেশী 
পুঁজিপতি ও শোষণকারী মহাজন মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
নিধিন্বে দরিদ্র জনসাধারণকে বিন! দ্বিধায় ও বিন! বাধায় শোষণ করে 
যেতে পারে । 

আমেরিকার “এনাকোনডা” নামে একট] তাম। তৈরির কম্পানি 
ও *ইন্টারম্যাশন্যাল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কম্পানি” আমেরিকার 
গুপ্ততর বিভাগের সাহায্যে এইভাবে চিলির প্রেলিডেণ্ট আলাগেকে 
হত্য। করে এবং কয়েকজন মিলিটাপী লোকের সাহায্যে এদেশে 
তাদের একা ধিপত্য স্থাপন করে । ফিলিপিনে, ইন্দোনেশিয়ায় এবং 
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কিছুদিন আগে বাংলাদেশেও এরা এইভাবে দেশের শাসন-গদিতে 
নিজেদের বংশবদ লোক বসিয়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে যথেচ্ছ 
শোষণ করার সুবিধা করে নিয়েছে । ভারতবর্ষে সাময়িকভাবে 
যদিও এই চক্রান্ত বিফল হয়েছে, তথাপি আমাদের দেশে এবং 
বেশীর ভাঁগ অনুন্নত দেশগুলিতে বিদেশী দালালদের প্রাদুর্ভাব 
বিন্দুমাত্র কমেনি । এবং এইসব দেশের শাসন-গদি দখল করার 
চক্রান্তেরও শেষ হয়নি। শুধু ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীরাই নয়, 
অনেকে রাজনৈতিক নেতা, মিলিটারী নেতা এমন কি মন্ত্রীদের মধ্যেও 
অনেক বিদেশী কম্পানির দালালী করতে কুষ্টিত হয় না। দেশের 
অধিকাংশ খববের কাগজগুলোও বিদেশী কম্পানিগুলোর দালালী 
করতে লজ্জাবোধ করে না। 

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমাদের দেশীয় পু'জিপতিদের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শুধু যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, চাঁষী, 
মজুর, মধ্যবিত্তের উপর শোষণচাপ বেড়ে যাবে ও দেশের ্বাধীনত! 
বিপন্ন হবে তাই নয়, সমাব্জের নৈতিক অধঃপতনও ঘটবে । কারণ 
পশ্চিম দেশীয় ভোগী জীবনের অমিতচার দেশীয় পু'জিপতিরা ও এই 
যুক্ত কম্পানিব কর্মচারীরা সহজেই শিখে দেশের নৈতিক চেতনা নষ্ট 
করে ফেলে । ফলে মগ্তপান ও অন্তান্ত অসংযম অসম্ভব বেড়ে যায়। 
স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। বিলামিতার আকর্ষণ উগ্র থেকে 
উগ্রতর হয়। ঘুষ ও অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের নেশ। সমস্ত 
জাতিকে পেয়ে। পাশ্চাত্য সভাতার গুণগুলে। ন। নিয়ে দোষগুলে। 
সংক্রামক ব্যাধির মত দেশে ছড়িয়ে পড়ে । সমাজের এই নৈতিক 
অবনতি পু'জিবাদের অবশ্যন্তাবী ফল। বিদেশী পু'জিবাদের সহযোগিতায় 
এই সংক্রামক ব্যাধি আরও ভ্রেত ছড়ায়। বিদেশী আন্তর্জাতিক 
কম্পানিগুলো কিভাবে দেশের ম্বাধীনতা নষ্ট করে অনুন্নত 
দেশগুলিকে শোষণ করে তার ভুরি ভুরি দৃষ্ঠীস্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে 
আমেরিকার আইন-সভার তদস্তে । দেখা গেছে, আমেরিকার বড় বড় 


৭9 ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ। 


কম্পানিগুলে অহ্ুন্নত দেশ গুলোতে ব্যবসায়ের অধিকার ও নানারকম 
সুবিধা পাবার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক 
নেতাদের এবং মন্ত্রীদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে থাকে এবং তাদের 
আত্মীয় স্বজনদের মোট! বেতনে তাদের কম্পানিতে চাকুরি দিয়ে হাত 
করে রাখে । আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগও এইসব কম্পানিগুলোর 
সাহায্যের জন্ প্রচুর টাকা খরচ করে। বিশ্ষে করে এর! চেষ্টা 
করে উপবিস্থ মেনাপতিদের ও সরকারী কর্মচারীদের হাত করতে। 
পূর্বেই বলেছি, রাজনৈতিক নেতাদেরও এর! হাত করার চেষ্টা করে। 
এমন কি, বামপন্থী দলের নেতাদেরও এরা অনেক সময় হাত করে 
ফেলে এবং উগ্র বামপন্থী মতবাদ ছড়িয়ে বামপন্থী দলগুলোর ভেতর 
দলাদলির স্যন্টি ক'রে তাদের সংগঠন দুর্বল করে ফেলে । খনর- 
কাগজগুলোর উপরও এদের বিশেষ নজর থাকে । খবরকাগজ গুলো 
সাধারণতঃ পুজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পুঁজিপতিদের 
স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এর! প্রচার-কার্ধ চালায়। কাজেই সামান্য 
কিছু খরচ করলেই বিদেশী কম্পানিগুলে। ও আমেরিকার গুপ্তচর 
বিভাগ এদের নিজেদের কাজে লাগাতে পারে । 

বিদেশী কম্প।নিগুলি অবশ্য প্রকাশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ 
করতে এবং তাদের উপর প্রভূত্ব করবে বলে আসে না। তারা আসে 
পরম হিতৈষী বন্ধুর মুখোশ পরে । তাদের পুজি অনেক, তাদের 
উন্নত ধরনের কলকজা অনেক, উৎপাদন-সংক্রাস্ত কলা-ক্ৌশল- 
ত্বানও তাদের অনেক অনেক বেশী আয়ত্বঃ অনুন্নত দেশগুঙ্গোর 
এসব কটিরই অভাব। তাদের না আছে পুজি, না আছে শিল্প- 
বিষ্ভায় যথেষ্ট জ্ঞান । কলকজ! কেনবার মত পয়সাও তাদের নেই। 
কাছেই বিদেশী কম্পানিগুলে। যখন এইসব নিয়ে কারখানা! খুলবার 
প্রস্তাব করে তখন দেশে বিন। কষ্টে শিল্পের প্রসার হবে ভেবে অনুম্নাত 
দেশের কর্মকর্তারা তাদের ফাদে পা বাড়ায় । কিন্তু একবার তাদের 
ফাদে পা দিলে আর রক্ষা থাকে না। ধারে ধীরে এরা এদের 


আস্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য বিস্তার ৭৫ 


শিকড় চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে এবং বছর বছর মোট। টাকা মুনাফা 
হিলাবে ও অন্যান্ত প্রাপ্য হিনাবে দেশ থেকে বার করে নিতে থাকে । 
হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর 
আমেরিকাঁব এই আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো অনুন্নত দেশগুলোতে 
মোট ৯১০ কোটী ডলার পুজি হিসাবে পাঠিয়েছে, আর ১,৯৪০ 
কোটী ডলার লাভ হিসাবে এই সব দেশ থেকে আদায় করেছে। 
ইউরোপ ও জাপানে আমেরিকার আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো যে 
হারে লাভ করেছে অনুন্নত দেশগুলে। থেকে তার তিনগুণ বেশী হারে 
তার! লাভ আদায় করেছে। 

আমাদের দেশেও বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির সঙ্গে দেশী 
পুজিসতিদের যুক্ত কম্পানিঙলো৷ সবচেয়ে বেশী হারে লাভ করে । 
বিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব থেকে দেখা যায়, ৫১৬ট1 বিদেশীর দ্বার! 
চালিত যুক্ত কোম্পানি ১৯৭১-৭১ সালে তাদের মোট বিক্রীর 
তুলনা শতকরা? ১৩ টাকা ২০ পয়সা হারে লাভ করে। ২৩০০ট! 
সম্পূর্ণ দেশী কম্পানি এই বছরই মাত্র শতকরা ৮ টাকা ১০ পষসা 
হারে লাভ কবে। পুরোগুর আন্তর্জাতিক কম্পানির শাখাগুলে। 
মাত্র ৫ টাক! ৩০ পয়সা হিনাবে লাভ করে । অবশ্য এই আস্তর্জাতিক 
কম্প।নিগ্চলোর সব সময়ই রাজত্ব যাতে কম দিতে হয়, তার জন্য 
তাদের হেড অফ্িম থেকে বেশী দামে জিনিসপত্র কিনে ও অন্যান্য 
ভাবে খরচ! বেশী দেখিয়ে লাভ কম দেখায় । সাধারণতঃ কলকজ। 
ও জিনিসপত্রের জন্য আন্তর্জাতিক কম্পা নগুলে। এত বেশী দাম ধরে 
দেয় যে কয়েক বছরের ভেতরেই তাদের সব পুজি উঠে আসে এবং 
তারপর থেকে তাদের যা আয় হয় তার সবটাই তার্দের লাভ বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্থৃতরাং শতকরা ৫ টাকা হারে লাভ 
দেখালেও আসল লাভ তাদের অনেক বেশী। 

যুক্ত কম্পানিগুলোর লাভ বেশী হয় বলে আমাদের দেশের 
গুঁজিপতিরা বিদেশী পু'জিপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুক্ত কম্পানি 


৬ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


খোলার জন্য এত আগ্রহান্বিত হয়। এই কম্পানিগুলে। যে দেশের 
উৎপাদন কাঠামোকে বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দিচ্ছে এবং দেশের 
সম্পদের একটা মোটা অংশ বিদেশে চালান করে দিচ্ছে তাতে তাদের 
মোটেই আপত্তি বা উদ্বেগ নেই। তারা দেশের জন্য বিশেষ কিছু 
মাথা না ঘামিয়ে উচ্চ হারে লাভের একট অংশ পাচ্ছে বলেই খুশী 
থাকে । এইভাবে শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে আমাদের দেশের পু'জিপতিরা 
দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে কুঠা বোধ করছে না। 
এরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিপদ ডেকে আনতে পারছে, 
কারণ আমাদের দেশ কারখানা-শিল্পে এখনও পেছনে পড়ে রয়েছে। 
আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোর উন্নত ধরনের উৎপাদনপ্রথ। সম্বন্ধে নান! 
ধরনের কলাকৌশল জানতে পারলে আমাদের দেশের শিল্পের দ্রুত 
উন্নতি হত সেশিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্ত খিচুডি-পন্থা 
অনুযায়ী ব্যক্তিগত পুজিপাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আস্তর্জীতিক 
কম্পানিগুলোকে ব্যবসা করতে দিলে তাতে দেশের স্বাধীনতা 
হারাবার সম্ভাবনা থাকে, দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হয়ে যায় 
এবং দেশের জনসাধারণের দাপি্য আরও বাড়ে। 

ভারতবর্ষে বিদেশীদের সঙ্গে লেনদেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
যায়, তিন উপায়ে এইসব বিপদগুলে। বীচিয়ে উন্নত প্রথায় শিল্পের 
কলা-কৌশল আয়ত্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বিদেশী কম্পানি- 
গুলি যদি ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে সরকারী 
কম্পানিগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ের ও উৎপাদনের সংস্থা স্থাপন 
করে, তাহলে দেশের স্বাধীনতা! হারাবার, দারিপ্র্য-বৃদ্ধির ও বিদেশীদের 
অনুচিত হারে দেশ থেকে সম্পদ শোষণের সম্ভাবনা কমে যায়। 
উদ্াহারণ স্বরূপ হিন্দুস্থান ঘড়ি উৎপাদনের কারখানার কথা ধরা 
যেতে পারে । খিচুড়ি-পশ্থ! অনুযায়ী ভারত সরকার ব্যক্তিগতভাবে 
দেশের পু'জিপতিদের বহু সাধ্য-সাধন! করল ঘড়ি তৈরির কারখানা 
খুলতে । তার! কিছুতেই রাজী হল না লাভ বেশী.হবে না বলে। 
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তখন একট! সরকারী কম্পানি খুলে বিদেশী কম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা! 
করে ঘড়ি তৈরির কারখান! স্থাপন করা হল। দেখতে দেখতে এ 
কারখানা শুধু যে দেশের ঘড়ির চাহিদ। মেটাচ্ছে তা নয়, বিদেশেও 
অনেক ঘড়ি রপ্তানি করছে। 


দ্বিতীয় পথ হল বিদেশী কম্পানিগুপির সঙ্গে কলকারখান। ও 
ব্যবসায়িক চুক্তি না করে শুধু তাদের কলা-কৌশল ও উৎপাদন-পদ্ধতি 
কিনে নেওয়া । আমাদের দেশে আজকাল নিপুণ ইঞ্জিনিয়ার ও 
বৈজ্ঞানিকদের অভাব নেই । দেশের অনেক মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার ও 
বৈজ্ঞানিক বিদেশে চলে যাচ্ছে উপযুক্ত স্থযোগের অভাবে । বিদেশী 
কম্পানির কাছ থেকে উৎপাদন কৌশলের বিবরণ কিনে এই সব 
মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্ কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন চালু 
করলে বিদেশীদের শোষণের ও শাসনের সম্ভাবনা কম থাকে । অবশ্য 
প্রথম প্রথম এইলব কারখানাগুলে। চালু করতে বেশ কিছু বেগ পেতে 
হয় এবং লোকপানের সম্ভাবনাও বেশী থাকে । কিন্তু আমাদের 
দেশের ইঞ্জিনিয়াররা ও বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই যথেষ্ট উৎসাহ পেলে 
এবং পু'জিপতি ও সরকারী বড় কর্তাদের হম্থিতস্বির জন্য নিরুৎসাহ 
হয়ে না পড়লে, শীন্ত্ শীঘ্রই এই কারখানাগুলোকে যথেষ্ট শক্তিশালী 
করে ফেলতে পারবে। নিজেরাই অনেক নৃতন নৃতন কলা-কৌশল 
আবিষ্কার করে ফেলতে পারবে যাতে করে কারখানাগুলোর 
উৎপাদনক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে । 


তৃতীয় উপায় হল সমাজবাদী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে কল- 
কারখানা স্থাপন করা । সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগে আমাদের 
দেশে যে সব কল-কারখান। চালু হয়েছে সেগুলে। শুধু যে ভালভাবে 
চলেছে তাই নয়, তার খরচও খুব কম হয়েছে এবং অতি অল্প টাকাই 
বিদেশে চলে যাচ্ছে । আন্তর্জাতিক কম্পানিগচলেো যেমন আমেরিকার 
গুপ্রঃর বিভাগের সাহায্যে দেশীয় পুঞ্জিপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 


৭৮" ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থা 


দেশের স্বাধীনত1 বিপন্ন করে ফেলে, সমাজবাদী দেশগুলোর সঙ্গে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ও কল-কারখান। স্থাপনের ব্যবস্থা করলে সে রকম 
কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সমাজবাদী দেশগুলোতে 
যতখানি উৎপাদনের কলা-কৌশল আছে তা তারা সহজেই আমাদের 
দেশে চালু করে দিতে পারে । ফলে দেশের যাস্ত্রক কলা-কৌমলের 
ত্তান-ভাগ্তার দ্রেত বৃদ্ধি পায়। সাম্রজ্যবাদী দেশগুলে৷ আসে 
সাহায্যের নামে পাভ উঠাতে এবং অন্রন্নত দশকে তাদের সাআ্রাজ্য- 
ভুক্ত করে পুরোপুরি শোষণ চালাতে । আর সমাজবাদী দেশগুলে। 
আসে যেসব জিনিসপত্র ত'দের দেশ পাওয়। যায় না, আমাদের দেশ 
থেকে সেগুলো যাতে পেতে পারে তার বাবস্থা করতে । এই 
জিনিসগুলো কিনতে গেলে তাদের জিনসও আমাদের কাছে কিছু 
বিক্রী করতে হয়। কন্ত আমাদের ক্রযক্মমতা কম, আমাদের 
উৎপাদন ক্ষমত। বাড়ালেই আমর] তাদের দ্বি নসপত্র দিতে পারি। 
তাদের কলকব্জা কিনলে তারাও আমাদের €ঠরি জি'নসপত্র কিনতে 
পারে। এই রকম উৎপাদন ও [াবিময়ের ফলে উু্য দেশেরই 
স্বিধা হয় এবং উশয় দেশেরই উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। 
এই উদ্দেশ্য নিয়েই সমাজবাদী দেশগুলো অন্ম্ন* দেশের সঙ্গে 
বাণিজ্য-চুক্তি ও কল কারখানা স্থাপনের চুক্তি করে। এ রকম 
ব্যবস্থায় দেশের স্বাধীনতা হারাবার সম্ভাবনা ও শোষণের সম্ভাবনা 
আদে থাকে না। 

হুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক পু'জিপ্তি রাতারাতি 
কোটিপতি হবার লোভে এবং উচ্চপদস্ত অনেক সরকারী কর্মচারী ও 
রাজনৈতিক নেতা বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে তাদের আমাদের দেশে ঢাকার অবাঠ্ত দ্বার করে দেওয়ার 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকাংশে এরা সফলও হযেছে। 
এই আন্দোলনের ফলে ভারত সরকার বিদেশী পু'জিপতিদের 
অনেক সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং ১৯৭৫ সালের ঘোষিত 
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সরকারী নীতিতে বল! হয়েছে যে ভারতবর্ধ বিদেশী পু'জিপতিদের 
আমাদের দেশে এসে ব্যবসা করার নান! প্রকার স্থৃবিধা দেবে। 
এই লাভের আশায় দেশের স্বাধীনতা৷ বিপন্ন করার এই প্রচেষ্টাকে 
রোধ করতে গেলে দেশের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত ও অন্ঠান্য 
সাগ্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলির যুক্ত আন্দোলন দরকার । সে 
আন্দোলনের কলাকৌশল আমরা এই বইয়ের শেষ ভাগে 
আলোচনা করব। 


সাত 
কৃষির উন্নতির অন্তরায় 


মিশ্র পন্থার,সাত নম্বর কুফল হল কৃষির দ্রুত উন্নতির পথে 
বাধা । এই পন্থার কলে গ্রামে শহরের ন্যায় ধনসম্পত্তি ও জমি অল্প 
সংখ্যক লোকের হাতে জমা হতে থাকে এবং বেশীর ভাগ গ্রামবাসীরা 
গরীব হয়ে যেতে থাকে । 

আমর] দেখেছি যে, ভারতবর্ষে বন্ধ প্রাচীন কাল থেকেই সমাজ 
উঁচু নীচু স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। ইংরেজদের আমলে এই স্তর- 
বিভাগ আশ্রয় করে শোষণের মাত্রা আরও বর্ধিত হয় । ভারত স্বাধীন 
হবার পর এই স্তরভেদ ও শোবণপন্থ! পরিবর্তন করা হল না বরং 
আরও প্রশ্রয় পেল। আমাদের দেশের গরীবি বেড়ে গেছে প্রধানতঃ 
ব্যক্তিগত অধিকারে উৎপাদন কাঠামোর যে অংশটা আছে তার 
মারফৎ। খিচুড়ি-পন্থায় দেশে ধনদৌলত বাড়াবার জন্যে ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতা আরও ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিচ্ছে । এই প্রতিযোগিতার 
ফলে গ্রামের নীচুন্তরের লোকদের হাতে যেটুকুও সম্পদ ও জমিজমা 
ছিল তাও তারা হারিয়ে ফেলছে । উচ্চহারে টাকা সুদে খাটিয়ে 
চাষীদের সর্বস্বান্ত ক'রে তাদের জমিজমা, হাল, গরু-বদল সব দখল 
করে নিচ্ছে বড় চাষী, জোতদার ও মহাজনর1। 

ক্ষেত খামারের কাজে সব সময়ই যথেষ্ট টাকা পয়সার দরকার 
হয়। বীজ, গরু, হাল কিনতে, জলসেচের ব্যবস্থা করতে এবং নানা 
কাজের জন্য টাকার দরকার হয়। তাছাড়া বাড়ীঘর মেরামত 
করতে, শ্রান্ধ-বিবাহ, ঠিকিংসা ও আকাল পড়লে ধান চাল কিনতে ও 
টাকা লাগে। গরীব চাষীদের নিজেদের জম! টাকা এত থাকে না 
যা দিয়ে এইসব খরচ নিজেরাই চালাতে পারে । কাজেই এই ধরনের 
প্রয়োজন পড়লে তাদের টাকা ধার করতে হয়। গ্রামের ধনী চাষা, 
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মহাজন, জোতদার ও ব্যবসায়ীরা চাষীদের উচ্চহারে টাকা ধার 
দেয়। এই স্থদের হার মাসে তিন চার টাক! থেকে দশ টাকা অবধি 
দেখা গেছে । একবার এই উচ্চ হারে টাকা ধার করলে সার 
জীবনেও তারা আর তা শোধ করতে পারে না । কারণ জমি থেকে 
খুব ভাল ধান হলেও এত টাক বাড়তি কখনই হয় না যাতে তার! 
আসল ত দূরের কথা সুদের টাকাটাই যোগাড় করতে পারে । ফলে, 
কয়েক বছরের ভেতরেই তাদের জমি হাতছাড়া হয়ে যায় । তখন 
তারা নিজেদের জমিতেই ভাগচাষী বা মহাজনের ও বড় চাষীর দাস 
হয়ে কাজ ক'রে কোনো মতে জীবনধারণ করে। জোতদার, মহাজন 
ও ব্যবসায়ীরা এইভাবে ছোট গরীব চাষীদের শোষণ করতে 
থাকে ও দরিদ্র চাষীর! দেনার দায়ে ক্রমেই আরও গরাব হয়ে যেতে 
থাকে। 


নৃতন চাষ-গ্রণালীর ফল 


গ্রামে ধনী-গবীবদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেছে গত কয়েক 
বছর ধরে নূতন চাষ প্রণালী ও ফসলের তেজী বীজ আবিষ্কার হবার 
পর থেকে। 

কৃষি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে নৃতন ধরনের বীজ আবিষ্কার 
হয়েছে, নানা প্রকার ওষধ ও সার তৈরি হচ্ছে, যেগুলে। ঠিকমত 
ব্যবহার করলে জমির ফসল দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়ান যায়। এই সব 
তেজী বীজ ও ওষধ এবং নূতন ধরনের চাষ প্রণালী সম্বন্ধে ভারত 
সরকার কৃষি বিভাগগুলির মারফত চাষীদের ভেতর বেশ কিছুট। 
প্রচার করেছে । ফলে, অনেক জায়গায় উন্নত প্রণালীর চাষবাস 
চাষীর শিখে নিয়েছে । 

এই নৃতন চাষ প্রণালীর প্রধান অন্বিধা হল-_-এতে প্রচুর 
টাকার প্রয়োজন হয় এবং কলল নষ্ট হবার সম্ভাবনা! পুরানো! ধরনের 
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চাষের তুলনায় অনেক বেশী থাকে । প্রথমতঃ তেজী বীজ কিনতে ও 
সার ও ওষধপত্র কিনতে টাকা লাগে । জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা না 
করলে তেজী বীজ নষ্ট হয়ে যায়, জমিতে ওষধ ন। ছড়ালে পোকার 
গাছ খেয়ে ফেলে । গরীব চাষীদের পক্ষে এই টাক যোগাড় করাই 
কষ্টকর হয়। যদি বড় চাষী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 
তার! টাকা ধার করে তবে এত সুদ দিতে হয় যে ধান-চাল বিক্রী 
করে যে টাকা তারা পাষ তার থেকে সুদের টাকা যোগানই মুস্কিল 
হয়ে পড়ে। 

এই উন্নত ধরনের চাষের চাইতে সব বড় বাধা হল দরিদ্র চাষীদের 
উপর উচ্চহারে স্দের ও খাজনার এবং ব্যবসায়ীদের উচ্চ লাভের 
বোঝা! । ছুই কারণে এইসব শোষণভার উন্নত প্রথায় চাষের বাধা 
জন্মায় । প্রথমতঃ উন্নত প্রথায় চাষ করতে যে টাকা লাগে সে টাকা 
তাদের নেই এবং উচ্চ হারে সুদ দিয়ে সে টাকা যোগাড় করলে 
তাদের কিছুই লাভ থাকে ন! বরং দেনার দাষ আরও বেড়ে যায়। 
দ্বিতীয়তঃ ধনী বড় চাধীরাও এই প্রথায় তাদের জমি চাষ করাতে 
চাইবে না ষদি কোনো বছর শস্তের দাম পড়ে যাবার সম্ভাবন। 
থাকে কিংবা! তেজী বীজ, ওষধপত্র ও পাম্প ও কলের দাম বেড়ে 
যায়। উন্নত প্রথায় চাষ ক'রে তাদের যে মুনাফা হবে সে মুনাফা 
ঘদি টাকা সুদে খাটিয়ে জমির খাজনা! বা ভাগচাষের আদায় এবং 
জমির ফসল কেনাবেচা করে যে আয় হয় তার থেকে বেশী না হয়, 
তাহলে উন্নত প্রথায় শুধু দেশের লোকদের পেট ভরাবার জন্য জমিতে 
বেশী ফসল উৎপাদন করার কোনো উৎসাহ তাদের থাকবে না। 
নুতরাং যতদিন পর্যন্ত ফসলের চড়া দাম থাকবে এবং সরকার ওবধ 
পত্র, সার, জলসেচ ও যন্ত্রপাতির খরচ। নিজের! বহন ক'রে সম্ভাদামে 
তা চাষীদের কাছে বিক্রী করবে, ততর্দিনই ভারা উন্নত ধরনের 
চাববানে উৎসাহ দেখাবে । যখনই ফসলের দাম পড়ে গিয়ে বা 
খরচ1 বেড়ে গিয়ে লাভ কমে যাবে তখনই তার উন্নত প্রথায় চাষ বন্ধ 
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করে দিয়ে তাদের পুজি মহাজনী কারবারে, ভাগচাধীর আদায়ে 
অথবা অন্ত কেনাবেচার ব্যবসায়ে খাটাবে। কারণ, এইসব কাজে 
তাদের লাভ অনেক বেশী হয়। গ্রামে মহাজন ও বড় চাষীর! টাকা 
ধার দিয়ে প্রতিমাসে টাকায় তিন পয়স। থেকে দশ পয়সা অবধি সুদ 
আদায় করে। চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করলে এই সুদের হার দাড়ায় 
বছরে ৪২.টাক। থেকে ২১৪. টাক পর্বস্ত । যত উন্নত ধরনের চাষই 
হোক না কেন এই হারে আয় হওয়া চাষ করে কিছুতেই সম্ভব হয় 
না। 

যে সব জায়গায় উন্নত ধরনের চাষ চালু হয়েছে, যেমন পাঞ্জাবে, 
সেখানে দেখা গেছে এই প্রথায় চাষ করে প্রচুর লাভ হয়েছে। 
পাঞ্জাবে আগে যেখানে প্রতি একরে ১৬ টাকা লাভ হত, উন্নত 
প্রথায় চাষ করে সেখানে ২০১২ টাকা লাভ হয়েছে ।১ এই লাভের 
ভেতর অবশ্য শন্তের দাম বাড়া, সরকারী সাহায্যে সম্তায় বীজ, 
ওঁধধপত্র ও সার এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির অংশও 
রয়েছে। তথাপি এই হারে লাত হলে সুদের আয় থেকে চাষের 
আয় বেশী হয়। পাঞ্জাবের আর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে সেখানে 
ইংরেজ আমল থেকেই সস্তায় খণ ও জলসেচের ভাল সরকারী ব্যবস্থা! 
ছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ সাআ্রাজ্য রক্ষার জন্য শিখ সৈম্তদের গ্রামে 
যাতে কোনোরকমে চাষীদের অসস্তুষটি না ছড়ায় সেদিকে তারা খুবই 
নজর দিয়েছিল । ফলে পাঞ্জাবে সুদখোরের উৎপাত ততটা বেশী ছিল 
না এবং ধনী ও গরীব চাষীদের ভেতর ব্যবধানও কম ছিল। এর 
ফলে, উন্নত ধরনের চাষ পাপগ্রাবে যত বেশী বিস্তার লাভ করেছে এত 
বেশী আর কোথাও করেনি । 

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ জায়গায় গরীব চাষীদের ভাগ-চাষে 

১। হছমন্ত রাও-এর “1501810091921691 008086 200 20111100010) 
96 09108 10) [00181) 58110010015” বই-্এর ১৩২ পৃষ্ঠায় এই হিসাব 
দেওয়া আছে।। 


৮৪ ভারতের সমাজ-কাঠামো। ও উন্নয়ন-পন্থ। 


জমি দিয়ে, টাকা লগ্নি দিয়ে এবং তাদের ফসল অগ্রিম কিনে উন্নত 
প্রথায় চাষের থেকে অনেক বেশী লাভ থাকে । এই কারণে উন্নত 
ধরনের চাষ আমাদের দেশে বেশী কার্ধকরী হচ্ছে না। হন্ুুমস্ত রাও- 
এর হিসাবে ১৯৭১ সাল অবধি ভারতের মোট খাগ্যশস্তের শতকর। 
৫ থেকে ৬ ২ অংশমাত্র এই উন্নত প্রথায় চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত 
হয়েছে ।* 
যে সব জায়গায় উন্নত ধরনের চাষ চালু হয়েছে সেখানেও সরকার 
যত দিন অধিক দাম দিয়ে খাগ্যশস্ত কিনবে এবং কম দামে উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রী করবে ততদিন পর্যন্ত উন্নত ধরনের 
চাষের লাভ ম্থুদ ও ব্যবসায়ী আয়ের থেকে বেশী থাকবে এবং ততদিন 
পর্যস্তই ধনী চাষীর! এই উন্নত ধরনের চাঁষে তাদের মূলধন নিয়োগ 
করবে । 
খিচুড়ি-পন্থা অনুমারে সম্পত্তিতে জোতদারদের, মহাজনদের 
অধিকার বঞ্জায় রেখে কৃষির উন্নতি করবার চেষ্টা করতে গিয়ে আজ 
পর্যস্ত সরকার প্রচুর টাকা খরচ করেছে । তাতে মোট ফসলের 
পরিমাণ কিছুট1 বেড়েছে বটে, কিন্তু এই উন্নত ধরনের চাষের প্রথ। 
বজায় রাখতে গিয়ে সরকারকে সবস্বাস্ত হতে হয়েছে । এই টাকা 
আদায় করতে হয়েছে উৎপাদন কাঠামোর অন্যান্য অংশ থেকে। 
ফলে শিল্পের প্রসার বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সেজন্য অন্যান্য 
₹শের উপর গুরুতর করভার চাপানো হয়েছে এবং যেহেতু কর 
আদায় করেও এইসব খরচ1 মেটান যায়নি, তাই নোট ছাপিয়ে মুদ্রা- 
স্কীতির স্থষ্টি কর! হয়েছে । মুদ্রাস্কীতির ফলে দরিদ্র জনসাধারণের 
উপর কঠোর চাপ পড়েছে । জনসাধারণের দারিগ্্য বেড়ে গিয়ে 
শিলের উৎপাদিত জিনিসপত্রের চাহিদাও কমে গিয়েছে। শুধুমাত্র 
বিলাসিতার জ্িনিসগুলোর চাহিদ। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। গ্রা্গে 


১। হু্মস্ত রাওএর পূর্বোক্ত বইএর ৮ পৃষ্ঠা দেখুন 


কৃষির উন্নতির অন্তরায় ৮৫ 


নৃতন ধনী শ্রেণী তৈরী হয়েছে। তার! পাল্লা দিয়ে শহরের ধনী শ্রেণীর 
সঙ্গে বিলামিতায় মগ্ন হয়েছে । 


গ্রাম্য ব্যাংক 


আজ অবধি শুধু বড় চীষীরাই উন্নত ধরনের চাষ কিছুটা চালু 
করেছে । ছোট চাষীরা উন্নত ধবনের কৃষি চালু করতে পারেনি, কারণ 
তাদের হাতে যথেষ্ট পয়স। না থাকায় তাঁরা দরকারী জিনিসপত্র, তেজী 
বীজ, জলের পাম্প, ওষধগত্র প্রভৃতি কিনতে পারেনি । ফলে বড় 
চাষীরা আরও ধনী হয়ে গেছে এবং গ্রামে ধন-বৈষম্য বেড়ে গেছে । 
ইদানীং সরকার গ্রামে গরীব চাষীদের ধণ দেবার জন্য গ্রাম্য ব্যাংক 
খুলবার পরিকল্পনা নিয়েছে । আজ পর্যস্ত পাচটা ব্যাংক খোলা 
হয়েছে এবং আবও ১৫ট1 ব্যাংক শীন্রই খোলা হবে। যতর্দিন অবধি 
গ্রামে বড় চাষী, জেতার ও মহাজনদের প্রাধান্ত থাকবে ততদিন 
গ্রামা ব্যাংক খোল। হোক আর ছোট চাষী ও ক্ষেত মজুরদের জন্য 
অন্য কোনো পরিকল্পন। গ্রহণ করা হোক, সব চেষ্টারই ফল তারাই 
হস্তগত করে নেবে, যেমন নিয়েছে সমবায় খণদান সমিতিগুলি বা 
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে । ফলে ধন-বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে এবং 
স্থদখোর মহাজনদের তেজাতি কারবারের মূলধন পাওয়া আরও 
সহজ হয়ে যাবে এইসব গ্রামা ব্যাংক থেকে । 


মভুরি বৃদ্ধির ফল 


গ্রামের ধন-বৈষম্য বজায় রেখে উন্নত ধরনের চাষ চালু করবার 
আর এক বিপদ আসে চাষী-মজুরদের কাছ থেকে । আমরা আগে 
বলেছি, ধনী চাষীরাই এই উন্নত ধরনের চাষ করতে পারে; কারণ 
এ ধরনের চাষে এত বেশী পয়সা লাগে যে ছোট চাষীদের পক্ষে তা 


৮৬ ভারতের সমাজ-কাঠামো। ও উন্নয়ন-পন্থ। 


যোগানো সম্ভব নয়। ধনী চাষীদের জমির পরিমাণও বেশী থাকে? 
ফলে, ক্ষেত-মজুরদের দৈনিক হারে মজুরি দিয়ে কাজে লাগাতে হয়। 
চাঁষে লাভ খুব বেশী হওয়ায় এবং মুদ্রাম্ষীতির জন্য জিনিসপত্রের দাম 
বেড়ে যাওয়ায় ক্ষেত-মজুরর। মজুরি বাড়াবার দাবী করে। এইভাবে 
পাঞ্জাবে ক্ষেতমজুরের মজুরি দৈনিক ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ২ টাকা 
৮১ পয়সা । ১৯৬৯-৭০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৩৪ পয়সা । 
কিন্তু মজুরদের বেতন বারবার ফলে চাষীদের লাভ কমে যায় এবং 
উন্নত প্রথায় চাষ করবার উৎসাহও কমে আসে । 

এদিকে যদি মজুর না খাটিয়ে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করান হয় তাহলে 
ফনল এত বেশী পেতে পারে যে ফসলের দাম কমে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । যদি ফসলের দাম কমে তাহলে লাভও কমে যায়। 
এরূপ অবস্থায় বড় চাষীর পক্ষে নিজে চাষ না করে জমি ভাগচাষে 
বা লীজ দিয়ে দেওয়া এবং তার পু'জিট। সুদে খাটান বেশী লাভজনক 
হয়। এই কারণে উন্নত ধরনের চাষ ছোট চাষী কি বড় চাষী কেউই 
তেমন বেশী আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছে না। এবং তার ফলে 
আমাদের দেশের খাগ্ভসংকটও কমছে না। সুতরাং বড় চাষী, মহাজন 
ও.সাউকারদের হাত থেকে গ্রামের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে মুক্ত 
করতে না পারলে আমাদের দেশের চাষের উন্নতি করা খুবই 


কঠিন হবে ! 


জমি বণ্টনের নীতি 


বড় চাষীদের জমির পরিমাণ কমাবাঁর জন্য সরকার সবচেয়ে 
বেশী জমি রাখবার একট সীম! ধার্য করে দিয়েছে । এক এক 
প্রদেশে এই সীমা এক এক রকম এবং জলসেচওয়ালা জমিতে কম 
ও জলসেচহীন জমিতে সাধারণত বেশী। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশেই 
আইন হুবার পূর্বে এই সীম! নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচন৷ চলতে থাকে 


কৃষির উন্নতির অন্তরায় ৮৭ 


এবং সেই সময়ের ভেতর বড় চাষী, জ্োতদার ও জমিদাররা তাদের 
জমিগুলো আত্মীয়স্বজন, শিশু, বৃদ্ধ, এমন কি জন্ম হয়নি এমন 
সম্তানদেরও নামে ও বেনামিতে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে এই 
আইনকে সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দিতে সমর্থ হয়েছে । 

সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে এই আইন চালু করার চেষ্টাও সম্পূর্ণ- 
পে বার্থ হয়েছে। বড বড় সরকারী কর্মচারীর! স্বভাবতঃই ধনীদের 
পক্ষে কাজ করে থাকে । তাতে বঞ্জাটও কম হবার ও আয় বেশী 
হবার সম্ভাবনা । কাজেই জমি-বপ্টনের আইন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 
ষে ভাবে এই আইন চালু করার চেষ্টা হয়েছে তাতে গুরুতর সন্দেহ 
করার কারণ কাছে ঘে সরকার সত্যি সত্যি এ-আইন চালু করতে 
চেয়েছিল কিনা । 

আসল কথা, জমি বন্টন বা সরকারী ঞণ বা অন্যান্য আইন- 
কান্ুনের ও বিলি-বন্টনের সুবিধা গরীব চাষারা তখনই পেতে পারবে 
বখন গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে আসবে | রাজনৈতিক 
ক্ষমতা বতদিন ধনী শ্রেণীব হাতে থাকবে ততদিন এইসব সুবিধার 
জন্য যত আইন কান্থনই কর! হোক না কেন সব বার্থ হয়ে যাবে। 
গরীব চাষীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আনতে গেলে তাদের 
একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধ হওয়া ও জোরদার সংগঠন তৈরি করা। 


আট 
শিলে জাতীয় অধিকার না ব)ক্তিগত অধিকার 


আমর| চার অধ্যায় থেকে সাত অধ্যায় অবধি মিশ্র-পন্থা। 
অনুযায়ী শিল্পে ও গ্রামের জমিতে ধনী শ্রেণীর অধিকার বঙ্জায় রেখে 
আমাদেরদেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করাতে যে কুফল ফলেছে 
€ও দেশ যে গুকতর সংকটের সামনে এসে পড়েছে তাৰ আলোচন। 
করেছি। অনেকের মনেই আজ সন্দেহ জাগছে এই মিশ্র বা খিচুড়ি 
পন্য! দিয়ে দেশ আর এগিয়ে যেতে পারবে কিনা । দেশের বুর্জোয়। 
ভাবাপন্ন নেতারা ও বড় বড সরকারী কর্মচারীর কিন্ত মিশ্র পন্থাকে 
বর্ন করে কল-কারখানাগুলোকে সম্পূর্ণ জাতীয় সম্পত্তি করে 
নিতে প্রস্তুত নন। 

দেশের বড বড কম্পানিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে 
নিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে উচ্চশ্রেণীর লোকেব। এই যুক্তি দেন যে, তাহলে 
দেশে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা বেডে যাবে এবং আমলাতন্ত্রের 
অত্যাচারে লোকে জর্জরিত হবে । দ্বিতীয়তঃ কল-কারখান। তৎপরতা 
ও সাফলোর সঙ্গে চালাবার ক্ষমতা আমলাদেব নেই । কাজেই এসব 
সরকারেব আওতার এলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও আমাদের 
দেশের সরকারী নেতার! মুখে অন্ততঃ বলেন যে তারা সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী তথাপি তারা মনে করেন যে কল-কারখানাগুলে। জাতীয় 
সম্পত্তি করে ফেলা উচিত হবে না। 

একথ।! মনে রাখা দরকার যে, যদিও আমাদের দেশের সরকারী 
নেতার! সমাজতন্ত্রের কথ! বলেন, তথাপি মিশ্র উৎপাদন ব্যবস্থা চালু 
করবার সময় তারা কতগুলে! শিল্প সরকারী আওতায় চালু 
করেছিলেন সমাজতন্ত্রের খাতিরে নয়, পুঁজিপতিদের এই শিল্পগুলো৷ 
চালু করবার ক্ষমতা ছিল না বলেই। ১৯৪৮ সালে ও পরে ১৯৫৬সালে 


শিল্পে জাতীয় অধিকার ন!' ব্যক্তিগত অধিকার ৯৮৯ 


শিল্প সংক্রান্ত যে সরকারী নীতি ঘোষিত হয় তাতে জনসাধারণের 
উপযোগী (7১০11০ 8111115 ) শিল্প-_যেমন বিহ্যৎ, রেল, ডাক, 
জল সরবরাহ, মূল শিল্প--যেমন ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু তৈরির 
শিল্প এবং দেশরক্ষার অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদি তৈরির শিল্পগুলি 
বা্ট্রের হাতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব শিল্পে অনেক পুঁজি 
লাগে এবং তৈরি করতে অনেক সময় লাগে আর যার লাভ অনেক 
দেরিতে পাওয়া যায়, এরকম শিল্পগুলোও রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। 
অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে নয় বরং ভারতের পুঁজিপতিদের 
যথেষ্ট টাকা ও সামর্ধ্য নেই বলেই এই শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া 
হয়েছিল। গ্রীমোরারজী দেশাই, তখনকার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও 
অর্থমন্ত্রী, পরিফ্ণার ভাষায় বলেছিলেন-- 

“এট পরিক্ষার যে বেশীর ভাগ সরকারী অর্থ নিয়োগ কর! হয়েছে 
ভারী শিল্পে এবং সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে দেশে নিপুণতার ও শিল্প 
জ্ঞানের অভাব আছে; এবং সরকারী অংশকে কতকগুলো! নৃতন 
ধবনের অজান] কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় শিল্প ৪ হাতে নিতে হয়েছিল-__ 
যেগুলো চালু করা সহজ ছিল না এনং তৈরি করতে অনেক 
সময় লাগে ও যার উৎপাদন আরম্ভ করা যায় বেশ কয়েক বছর 
পরে।”১ 

ভারতের প্ুঁজিপতিরা এই সব শিল্পে তাদের পুঁজি খাটাতে রাজী 
ছিল না, তাই তখনকার সরকার এই শিল্পঞগুলি হাতে নিয়েছিল, 
সমাজতন্ত্রবাদে তাদের বিশ্বাস বলে নয়। আজ অবশ্য এই শিল্প 
জাতীয়করণ না করার যুক্তিই আবার এসে গেছে। খিচুড়ি-পম্থার 
গুরুতর কুফল সত্বেও শ্রেণী স্বার্থের খাতিরেই আজও ভারত 
সরকার কল-কারখানাগুলে। সব জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে 

১। মোরারজী দেশাই, “1%20110 95০6০1 10 & 01155৫ 1890210109 3” 
%$৪৫118 798811র সম্পাদিত 70৩ ০০9110 96০০1 10 71018 বইয়ের 
ওয় পৃষ্ঠ! দেখুন । 


৯৩ ভারতের সমাজ-্কাঠামে। ও ডন্ময়ন-পন্থ! 


নারাজ। এর জন্ত যে কারণ তার! দেখাচ্ছেন তার যৌক্তিকতা 
আমরা একটু আলোচন1 করে দেখবো। 

প্রথম কারণ তার! দেখাচ্ছেন যে, কল-কারখান। জাতীয় সম্পত্ভি 
করে নিলে আমলা তন্ত্রের অত্যাচার বাড়বে । আজ আমাদের দেশে 
১১৪টা কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে । 
এছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলোরও অনেক শিল্প ও প্রতিষ্ঠান আছে । 
এইসব সরকারী প্রতিষ্ঠানে আমাদের দেশের জাতীয় উৎপাদনের ১৫ 
শতাংশ তৈরি হয়। কুষিকাজ ও নিজেদের চালিত ব্যবসায় বাদ 
দিলে সংগঠিত কল-কারখানা ও অফিসগুলোতে যত লোক কাজ করে 
তার ভেতর শতকরা ৬০ জনই সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। 
১৯৬৫-৬৬ সালের হিসাবে সরকারী কম্পানিগুলোর পুঁজি ছিল 
৮৭২ কোটা টাকা । ব্যক্তিগত কম্পানির পু'জি এর থেকে সামান্ 
বেশী ছিল-_-৮৮*০ কোটী টাকা । ১৯৭৩ সালে সরকারী কম্পানির 
পুজি বেড়ে দ্রাড়ায় ৫,৫৭১ কোটি টাকায়। ব্যক্তিগত কম্পানির 
পুঁজির ১৯৭২-৭৩ সালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি। তৰে 
মোটামুটি ধরা যায় যে, এটা এই বছর শতকবা ১১ ভাগ কমে 
গিয়েছিল এবং আজকাল সরকারী কম্পানিগুলির পুঁজি ব্যক্তিগত 
কম্পানির থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে । সরকারী উৎপাদন 
উদ্যোগ এতদূর অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়া সত্বেও যদি আমলাতন্ত্রের 
অত্যাচার না! বেড়ে থাকে তাহলে বাকীটুকু রাষ্ট্রের হাত নিয়ে নিলে 
আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের বিশেষ তফাৎ হবে বলে মনে হয় না। 
অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের অত্যাচার বাড়বে এটা বুর্জোয়! শ্রেণীর হা 
থেকে ক্ষমতা নিয়ে না নেবার পক্ষে একট! অজুহাত মাত্র । রাষ্ট্রীয় 
উৎপাদন সংগঠনগুলিকে যদি স্বয়ং পরিচালনার ক্ষমত। দেওয়া যা 
তবে আমলাতন্ত্রের অত্যাচার বাড়বার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। 

দ্বিতীয় আপত্তি দেওয়। হয় এই বলে যে কল-কারখানার 
উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি লাভের অংশ দিয়েই কেবল বিচার 


শিল্পে জাতীয় অধিকার না ব্যক্তিগত অধিকার ৯১ 


কর৷ হয় তবে রাষ্্রীয় কল-কারখানাগুলোর উৎপাদন-দক্ষত। কম বলা 
যায়। পুজিপতিদের কাছে অবশ্য লাভের অংকটাই সবচেয়ে বড় 
কথ! । যত বেশী লাভ হবে সেই কল-কারখানাকে তারা তত দক্ষ 
বলবে । কিন্তু সরকারী সংগঠনের পক্ষে এ কথা খাটে না। সরকারী 
সংগঠনকে আরও অন্যান্ত অনেক বিষয় ভাবতে হয়,_ যেমন 
জনসাধারণের স্থৃবিধা, বেকারী দূর, দেশের আত্মরক্ষার শক্তি, অন্যান্ত 
শিল্পের পক্ষে উপযোগিতা ইত্যাদি । এই সব ভ্ভেবে অনেক সময় 
লোকসান হলেও উৎপাদন চালিয়ে যেতে হয় । অনেক সময় জিনিস- 
পত্র কম দামে ছাড়তে হয়। অনেক সময় চাষীদের সুবিধার জন্ত 
কাচামালের বেশী দাম দিতে হয। এই সব কারণে মুনাফা কোনো 
কোনো কারখানায় বা ব্যবস! প্রতিষ্ঠানে কমও হতে পারে সমগ্র 
দেশের উন্নতির কথা বিবেচনা করে। কাজেই শুধু লাভ দিয়ে 
সরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা ঠিক হবে না। 

তবুও দেখা গেছে, ভারতে সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি 
মোটামুটিভাবে বেশ ভাল লাভই চালু রেখেছে। প্রথম দিকে অবশ্থ 
সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানকেই লোকসান দিতে হয়। 
আমাদের দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও দিয়েছে । কিন্তু এখন 
ক্রমেই সেগুলোর অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে । এর অবশ্য একটা 
বড কারণ, এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার উন্নতি । 

প্রথম প্রথম সরকারী আমলাদের দিয়ে সরকারী দপ্তরের মতনই 
এইসব কল-কারখানা ও ব্যবসায়-সংগঠনগুলোকে চালান হ'ত । ফলে 
উৎপাদনে লাভ না বেড়ে শুধু খরচের ভরখগটাই বাড়ত। তাছাড়া 
মন্ত্রীদের মনোনীত লোকদের চাকুরি, ঘুষ ও চুরি, শ্রমিকদের উপর 
বড় সাহেবদের হম্তি-তঘ্ি ইত্যাদি কারণে উৎপাদন কম হত। 
আজকাল ম্যানেজার ও উঁচুশ্রেণীর কর্মচারীরা সরকারী আমলা ন। 
হয়ে বেশীর ভাগই কারখানা ও ব্যবসায়ী সংগঠন পরিচালনার বিজ্ঞানে 
শত লোক । দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের সহযোগিতার উপরও আজকাল 


৯২ ভারতের সমাজ-কাঠামো। ও উন্নুয়ন-পন্থু। 


কলে কারখানায় অনেক বেশী জোর দেওয়! হয়। ফলে অনেক 
সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান আজকাল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের থেকে 
অনেক বেশী সফলতার সঙ্গে চালু হয়েছে । 

শুধু লাভ দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান 
গুলি আজকাল খুব যে খারাপ করছে তা নয়। ব্যক্তিগত বড় ও 
মাঝারি কম্পানিগুলির লাভের হার ১৯৭১-৭২ সালে ছিল মোট 
বিক্রীর শতকরা ৯ টাকা ৯০ পয়সা । ১৯৭২-৭৩ সালে এই হার 
কমে গিয়ে দাড়ায় ৯ টাকা ৪* পয়সায় । সরকারী কম্পানিগলোর 
লাভ ছিল ১৯৭১-৭২ সালে শতকরা ৪ টাকা ৫* পয়সা । এই হার 
বেড়ে গিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে দাড়ায় শতকরা ৫ টাকা ৩০ পয়সা ।+ 
ন্বতরাং সরকারের হাতে গেলেই উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কল- 
কারখান। দেউলিয়া হয়ে ষাবে এ কথা ঠিক নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
স্বশাসিত ও স্বয়ং পরিচালনার অধিকার দিলে এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞ 
ও পরিচালন-বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন কর্মকর্তা 
নিয়োগ করলে উৎপাদন-ক্ষমতা ব্যক্তিগত কারখানা থেকে বেশী ভাল 
ভাবে চলবে । সঙ্গে সঙ্গে খিচুডি প্রথার যে কুফল আমরা আগে 
আলোচন! করেছি, যেমন উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় ও বিকৃতি, 
সামাজিক ও নৈতিক অবনতি, মুদ্রাম্ফীতি, দারিদ্র্য ও বেকারবৃদ্ধি, 
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাধান্য ও কৃষির উন্নতির পথে বাধা ইত্যাদিও দূর 
হবে। সবচেয়ে বড় কথা--অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কাজে লাগান 
সহজ হবে। ফলে দেশের দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে | 

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের দেশের সরকারী 
কারখানাগুলোর পরিচালন] ব্যবস্থাকে আরও অনেক বেশী উন্নত ও 
কার্ধকরী কর! প্রয়োজন । আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী 


১। এই হিসাব রিজার্ভ ব্যাংকের “5004169 0 (0101991)9 [711)910068, 
0৩6906: 1974, 901911766-এ ১২ ও ন৪ পৃষ্ঠায় আছে। 


শিল্ধে জাতীয় অধিকার ন। ব্যক্তিগত অধিকার ৯৩ 


গরীব সব শ্রেণীর লোকের ভেতর জাতিভেদ প্রথা ও উঁচু নীচু বোধ 
এরকম মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে যে, উঠচুশ্রেণীর লোকেরা যারা 
বেশীর ভাগ ম্যানেজার ও কারখনার কর্মকর্তা হবার স্থযোগ পায় 
তার নীচু শ্রেণীর ও নিয়তম কর্মচারীদের মানুষ বলে গণ্য করে না। 
ফলে, শ্রনিক ও পরিচালকদের ভেতর একটা বিরাট ব্যবধান স্থার্ঠি 
হয়ে থাকে । তেমনি আবার শ্রমিকদের নিজেদের ভেতর শুধু জাতি 
নিয়ে নয়, ভাষা নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, প্রদেশ নিয়ে, বিভিন্ন দলাদলির 
স্থষ্টি হয়, যার ফলে এক একটা কলে অনেকগুলো ক'রে শ্রমিক সংঘ 
গড়ে ওঠে। শ্রমিকর! এর ফলে খুব ছূর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের 
দাবী দাওয়া সহজে আদায় করতে সক্ষম হয় না। শুধু যে শ্রমিকরা 
নিজেদের এই একতার অভাবে ক্ষঠিগ্রস্ত হয় তা নয় উৎপাদনের 
ক্ষতি হয়| কারণ, সরকারী কারখানাগুলোতেও শ্রমিকরা তাদের 
নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি যে জড়িত আছে তা বুঝতে 
পারে না। নিজেদের ভেতর দলাদলি ও উপরওয়ালা অফিসারদের 
উদ্ধত ব্যবহাবধ্ের ফলে তারা তাদের নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ ও 
সাময়িক সমস্ত। নিয়েই ব্যস্ত থাকে । 
সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে গেলে এবং উন্নত ধরনের পরিচালন। চালু 
করতে গেলে যেমন ম্যানেজার অফিসার শ্রেণীকে আরও অভিজ্ঞ 
এবং অনেক বেশী গণতান্ত্বিক্ক ভাবাপন্ন হতে হবে, তেমনি শ্রমিকদের ও 
একতার প্রয়োজনীয়তা ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের 
সম্বন্ধ ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে । কারখান। যদি পুজিপতিদের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে তাহলে অবশ্য এটা কখনই সম্ভব হবে না। 
এব কারণেই কারখানাগুলো। জাতীয়করণ করলে তার উৎপাদন 
অনেক বেশী হবে, কারণ তখন শ্রমিকেরা এই কারখানাগুলোকে 
নিজেদের সম্পত্তি জেনে অনেক বেশী উৎসাহে কাজ করবে। 
উপরওয়ালাদের উদ্ধত ব্যবহার ও শ্রমিকদের ভেতর দলাদলি ও 
সহযোগিতার অভাৰ ছাড়াও সরকারী কম্পানিগুলোর আরও 


৯৪ ভারতের সমাজ-কাঠামে। ও উন্নয়ন-পন্থা 


অনেক উৎপাত সহ করতে হয়, যেগুলে। দূর করলে সরকারী 
কম্পানির কর্মকুশলতা। অনেক বৃদ্ধি পাবে। প্রথমতঃ মন্ত্রী ও 
রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা-লোলুপতা। ও ছুর্ননাতি এই কম্পানিগুলোর 
সফলতার একটা বড় অস্তরায়। তাদের পুষ্ঠপোষকদের চাকুরি, 
তাদের বংশবদ ব্যবসায়ীদের কেনাবেচার দালাল নিযুক্ত করা, 
নিজেদের ঘুষ আদায়ের নানারকম ফন্দি, এই সব কারণে অনেক সময় 
ম্যানেজারদের সদিচ্ছা থাকলেও অনুপযুক্ত লোকদের কাজে নিযুক্ত 
করতে হয় ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশী দামে মাল কিনতে হয় 
কিংবা তৈরি মাল কম দামে বিক্রী করতে হয়। এই সব হুর্নীতির 
প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অনাবশ্যক প্রচুর ব্যয় হয়ে যায় ও উৎপাদন ব্যাহত 
হয়। 

দ্বিতীয়তঃ সরকারী আমলাদের উৎপাত ও আমলাতন্ত্রী মনোবৃত্ভি 
অনুযায়ী ব্যবসা চালানোর চেষ্টা এবং আইনসভার অনাবশ্টক 
তদ্দারকিও অনেক সময় এই ব্যবসা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

এইসব রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক উৎপাত দূর করতে হলে 
নরকারী ব্যবস৷ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ চালাবার 
দায়িত্ব দেওয়া দরকার । যথেষ্ট উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ম্যানেজার 
নিষুক্ত করে তাদের হাতে কাজ্ব চালাবার, লোক নিযুক্ত করবার ও 
কেনাবেচার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া দরকার । 

আইনসভার, মন্ত্রীদের ও আমলাদের দায়িত্ব হবে শুধু বছরের 
শেষে এঁ প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ও উৎপাদন ঠিকমত ও সফলতার সঙ্গে 
করল কিনা তার একটা হিসাব-নিকাশ করা। এরূপ ন্বয়ং নিয়ন্ত্রণ 
ও স্বয়ং শাসন রীতি চালু করলে এবং কর্মকর্তাদের ব্যবসা, উৎপাদন, 
কর্মচারী নিয়োগ ও টাকা পয়দা লেনদেনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিলে এবং শ্রমিকদের সহযোগিতা পেলে সরকারী 
কম্পানিগুলি ব্যক্তিগত কম্পানিগুলির চাইতে অনেক ভাল চলবে 


শিলে জাতীয় অধিকার না ব্যজিগত অধিকার ৯৫ 


মে বিষয্বে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু সরকারী কম্পানিতে 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের শোষণ ক'রে লীভের অংশকে খুব বাড়াবার 
প্রশ্ন উঠে না, সেজন্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহায়ত ও আস্তরিকত! 
কম্পানিুলি যতট। পাবে, ব্যক্তিগত কম্পানির পক্ষে তা কখনই 
সম্ভব নয় এবং এই সহযোগিতার ফলে তাদের উৎপাদন অনেক 
বেশী হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। রাজনৈতিক নেতাদের ও 
আমলাতন্ত্রীদের অনাবস্ঠক তদারকি থেকে মুক্ত করে এই কম্পানি- 
গুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাহলে ব্যক্তিগত 
কম্পানিগুলো থেকে তার! অনায়াসেই অনেক বেশী ভাল কাজ 
দেখাতে পারবে । 


নয 


পু'জিবাদের সংকট ও ভারত সরকারের 
পরস্পর-বিরোধী নীতি 


খিচুড়ি পন্থায় দেশের অর্থনীতি চালাবার ফলে ধীরে ধীরে দেখ 
এমন একট। অবস্থায় এসে পড়ছে যেখানে উৎপাদন কাঠামোর উন্নতি 
প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে । শিল্পের উন্নতির গতি ক্রমেই কমে আসছে । 
শুধু টাকার নোট ছাপিয়ে উন্নত ধরনের চাষপ্রথাকেও আর বেশী দিন 
বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় শিল্পপতিরা দাবী তুলেছে 
উৎপাদনের সরকারী অংশ তাদের হাতে ছেড়ে দিতে, যাতে এই অংশ 
থেকেও তার৷ লাভ উঠাতে পারে । বড় চাষীরা, জমিদার ও মহাজনর! 
দাবী তুলেছে ফসলের দাম ঠিক করার ভার তাদের হাতে ছেড়ে 
দিতে। শক্তিশালী শিল্পপতিদের ও বড় জমির মালক এবং 
মহাজনদের প্রতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ও রাজনৈতিক 
নেতাদের সহান্ুতৃতি বরাবরই আছে। কাজেই তাদের এই দাবী- 
গুলি উচ্চপদস্থরা সহজেই মেনে নিতে চাইছে । শিল্পপতির৷ নিজেরা 
শিল্পের বৃদ্ধি সাধন করতে অসমর্থ ঃ কাজেই তারা পশ্চিমের ও 
জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দেশের শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, 
এদেশে এসে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করে মিলেমিশে ভাগাভাগি করে দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করতে । 

এদিকে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্ব 
লোকের! মুদ্রাম্ষীতি ও বেকারীর জ্বালায় জর্জরিত হয়ে ক্রমেই 
অসহিষুণ হয়ে পড়ছে। তারা দাবী তুলেছে জমি চাই, মজুরী বৃদ্ধি 
চাই ও সস্তা খণের ব্যবস্থা চাই। ফলে সরকার একদিকে যেমন 
পু'জিপতিদের দাবীকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত উৎপাদনের অংশ বাড়িয়ে 


পু'জিবাদের সংকট ৯৭ 


দিচ্ছে এবং বিদেশী পু'জিপতিদের এদেশে ন্বিধা করে দিচ্ছে,১ 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই আবার দরিদ্র জনসাধারণদের জন্য বেকারী দূর 
করবার, কম সুদে খণ দেবার ও দিন মজ্ভুরদের সর্বনিয় বেতন ধার্ষ 
করবার এবং জনিহীনদের জমি দেবার একটা কর্মপন্থাও গ্রহণ 
করেছে। 
এই ছুই পরস্পর-বিরোধী নীতি নিয়ে পথ চল বেশীদিন সম্ভব 
হবে না। জাতীয় সরকারকে এই দুইএর যে কোনো একটা পথ 
বেছে নিতে হবে । কোন পথ জাতীয় সরকার বেছে নেবে তা নির্ভর 
করবে পু জিপতিদের তুলনায় দরিদ্র জনসাধারণ কতখানি সচেতন 
ও সংঘবদ্ধ তার উপর। যদি দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিজ্ 
চাষী ও মজ্ঞুররা, প্ুজিবাদীদের ও মহাজন-মৃদখোরদের বিরুদ্ধে 
ংঘবদ্ধ ন1 হতে পারে এবং তাদের নান প্রকার বিভেদকারী চাল- 
বাজির বিরুদ্ধে সম্পুর্ণ সচেতন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে না পারে, 
তা হ'লে পু'জিবাদীরা রাঘ্তীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়ে নিজেদের 
একনায়কত্ব স্থাপন করবে। যদি দেশের সরকার পুরোপুরিভাবে পু'জি- 
বাদদীরা ও মহাজন সুদখোরর। দখল করে নিতে পারে তা হ'লে হু্থ 
জ্বনগণ ও দরিদ্র চাষীরা ধনী শ্রেণীর কেনা গোলামে পরিণত হবে । 
তাদের অবস্থার উন্নতির কোনো আশাই আর থাকবে না। 
শুধু যে জাতীয় সরকারকে পুঁজিবাদীদের একচেটিয়৷ অধিকার 
থেকে বাচানোর জন্য ক্ষেত মজুর, দরিদ্র চাষী, শহরের শ্রমিক ও 
নীচু স্তরের মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘবদ্ধ হয়ে একতার সঙ্গে বড় বড় 


১। ১৯৬৪ সালে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় বিদেশী কম্পানিগুলে। আমাদের 
দেশে যুক্ত ব্যবসায়ের জন্ত আসে। এই বছর এদের সংখ্য। ছিল ৪৯৩। 
এই সংখ্য। ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে প্রাড়ায় ১৯৬৮ সালে ১৩১ ট1। তারপর 
থেকে প্রতি বৎসর এদের সংখা। বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে এদের লংখ্যা 
গিয়ে দাড়ায় ৩৫৯ এ। এ থেকেই বোকা ঘায় যে, সরকারী নীতি আমাদের 
দেশে বিদেশী কম্পানির প্রসারের পক্ষপাতী । 

৭ 


৯৮ ভারতের সমাজ-্কাঠামে। ও উন্নয়ন-পন্থা। 


পু্িপতি, বড় বড় জমির মালিক-মহাজনদের সঙ্গে লড়াই করা 
ঘরকার তা নয়, নিজেদের রুজি-রোজগার বাচাবার ও বাড়াবার 
স্বন্তও তাদের একত্রিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই কর! দরকার । 
তাদের একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়1 প্রয়োজন দৈনিক রুটির জন্য; 
ছেলেপিলের মুখে ছুটি ভাত যাতে পড়ে তার জন্য । দয়া ক'রে জমির 
মালিক বা মহাজন ব। কল-কারখানার মালিক তাদের অবস্থার 
উন্নতি করে দেবে-_এ আশ] করা বৃথা । এক একা নিজের চেষ্টায় 
কিছু ঘুষ দিয়ে কিংবা ধরাধরি করে তার! তাদের অবস্থা ফিপিয়ে 
ফেলতে পারবে তার আশাও দুরাশ1। একমাত্র পথ ও বাঁচার উপা্ক 
তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে, একতা বজায় রেখে ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে যাওয়া । স্তরবিভক্ত সমাজে শাসন ক্ষমতা যতদিন 
উচুশ্রেণীর হাতে থাকে, ততর্দিন যত ভাল আইন কামুনই সরকার 
পাশ করুক না কেন, তা কখনই নীচু শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য কাজে 
লাগান হয় ন1। 


তুত্তীল়্ ভ্তাগ 
কর্ডেরে আত্মরক্ষার উপায় 


দশ 
চাষীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা 


গরীব চাষীদের সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার প্রথমতঃ শোষণের হাত 
থেকে আত্মরক্ষ! করে রজি-রোজগার বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থার 
উন্নতির জন্ত ; দ্বিতীয়তঃ চাষের ও শিল্পের তথা দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নাতির জন্য; তৃতীয়তঃ দেশের স্বাধীনত1 বজায় রাখার জন্য । 
আমরা আগের অধ্যায় গ্লোতে দেখেছি, জমিদার, ঝড় বড় চাষী, 
মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে চাষীরা পুঁজিবাদী নিয়ম 
অনুযায়ী শীঘ্রই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। চাষের জন্য হাল, গরু, বীজ, 
ইত্যাদি অথবা পুজা-পার্ধণ, বিবাহ ও অন্ুস্থতার জন্য তাদের টাকার 
দরকার হয়! অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে খাবার 
কিছু থাকে না_ ধার ক'রে তখন তাদের সংসার চালাতে হয়। এই 
সব কারণে চাষীকে বড় বড় ধনী চাষী, জমিদার, মহাজন বা 
ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় টাকা ধার করার জন্য । 
ভখন এমন উচ্চ হারে ধনীর1 চাষীদের ধার দেয় যে একবার টাকা 
ধার করলে চাষীরা সার! জীবনে আর তা শোধ করতে পারে না। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাপ, ছেলে, নাতি, এমন কি বংশের পর 
বংশ মহাজন ও বড় চাষীর গোলামী করেও সে ধার শোধ হয় না। 
চাষীদের যেটুকু জমিজমা থাকে, এমন কি স্ত্রীর গয়নাগাঁটি, বাসনপত্র 
ইত্যাঁদিও এই দেনাঁর দায়ে বিকিয়ে দিতে হয়, তবুও সে দেন! শৌধ 
হয় না। ফলে কিছু দিনের ভেতরেই চাষীর! নিজেদের জমি হারায় 
ও ক্ষেত মজুর বা ভাগ-চাধীতে পরিণত হয় বা নিজেদের জমিতেই 
তখন তারা জমিদার, মহাজন বা বড় চাষীর ক্রীতদাস হয়ে থাকে। 
তাদের কাধে খণের বোঝার উপর জমির খাজনার বোঝা চাপে। 
ফলে তার! বংশপরম্পরায় দরিদ্ত্র হয়ে পড়ে। 


১০২ ভারতের সমাজ-কাঠামো ও উন্নয়ন-পন্থ। 


এই দারিজ্যের বোঝা নামাতে গেলে তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে জমিদার, 
মহাজন, বড়চাধী ও জোতদারের বিকদ্ধে লড়াই করা দরকার; তা 
ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজেরাই অল্প সুদে এবং অল্প খাজন। দিয়ে 
জমি চাষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার । 


জমির লড়াই 


চাষীদের সবচেয়ে বড় লড়াই হল জমির লড়াই। ভারতবধের 
প্রতি প্রদেশেই আইন পাশ হয়েছে যে, একটি নির্দিই পরিমাণের 
বেশী জমি কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্ত জমিদার, জোতদার, 
বড় চাষীরা যে বেনামীতে জমি রেখে এবং ছেলে, মেয়ে, নাতি, 
নাতনীদের ও আত্মীয়ন্বজনদের নামে জমি লিখিয়ে নিয়ে এই আইন 
ফাকি দিয়েছে তা পুবেই বল। হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে তারা বে- 
আইনী ভাবে সরকারী জমিও দখল করে নিজেদের নামে লিখিয়ে 
নিয়েছে । গরীব চাষীদের কাজ হবে সংঘবদ্ধ হয়ে এইসব বে-আইনী 
দ্ধখল-কর!| জমি জমিদার, জোতদার, মহাজনের হাড থেকে ছিনিয়ে 
নিয়ে আসা। 

এই কাজ করতে গেলে গ্রামের ধনীদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে 
যাবে । ধনীদের হাতে টাকার জোর আছে; পু্লশ ও সরকারা 
কর্মচারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ; এমন কি অনেক জমিদার, 
জোতদার ও মহাজনরা ভাড়াকর। গুণ্ডা পোষে গরীব চাষীদের 
শাঁয়েস্ত। করবার জন্ত । কাজেই নিজেদের সংঘবদ্ধ করে খুব জোরদার 
করতে না পারলে এই সংগ্রামে গরীব চাষীরা জিততে পারবে না । 
তাদের নেতার! মার খাবে এবং পুলিশের লোক তাদের জেলে পুরে 
দেবে। জমিদার মহাজনদের গুগ্ডাবাজী ও পুলিশের জুলুম থেকে 
আত্মরক্ষ! করতে হলে তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে জমির আন্দোলন চালিয়ে 
যেতে হবে । দৃঢ়তার সঙ্গে এঁকাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালালে বেদখলী 
জ্বমি আইনাহুপারে দরিদ্র চাষীর অধিকারে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। 


চাষীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা ১৪৩ 


সরকারী আইনে সবচেয়ে বেশী জমির যে সীমা ঠিক করে দেওয়। 
হয়েছে তার থেকে বেশী বা উপরি জমি যদি কোনো ধনী জমিদার, 
মহাঙ্জন বা জোতদার লুকিয়ে রেখে থাকে বা সরকারী জমি বেনামীতে 
বা অন্য কোনো উপায়ে বেআইনীভবে দখল করে রেখে থাকে তবে 
সে জমি উদ্ধার করে গরীব প্রকৃত চাষীদের ভেতর ন্তাষ্যভাবে বণ্টন 
করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা চাষীসংঘের প্রধান কাজ । 

জোতদার, বড় চাষী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী বা সরকারী 
কর্মচারীরা যদ্দি “উপরি জমি” লুকিয়ে রাঁখতে সমর্থ না হয় এবং 
ষদ্দি তারা তাদের “উপরি জনি” গরীব চাষীদের দিয়ে দিতে বাধ্য হয় 
তাহলে স্বভাবতঃই তারা তাদের সব চেয়ে খারাপ জমিই গরীৰ 
চাষীদের দেবে । এভাবেও যাতে তারা আইন ফাকি দিতে না পারে 
এবং গরীব চাষীদের ঠকাতে না পারে চাষীসংঘকে সেদিকেও নজর 
রাখতে হবে । যেহেতু গ্রামের শতকরা! ৯৭ জনই হ'ল গরীব ভূমিহীন 
চাষী বা ছোট বা মধাবিত্ত চাষী, তার। য্দি একজোট হয়ে দাবী করে 
তাহ'লে বাকী ৩ জনের কাছ থেকে ভাল জনিও আদায় কর! কষ্টকর 
হবে না। 

যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার মহাজনর1 অন্যায় ভাবে 
গরীব চাষীদের ছুঃস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এইসব জমির মালিকানা 
হস্তগত করেছে, তাই তাদের এই জমি গরীব চাষীদের বিনে পয়সায়, 
বিনে খেসারতেই দিয়ে দেওয়া উচিত। তথাপি শাস্তিপুর্ণ ভাবে এবং 
কম বাধা স্যষ্টি করে এই কৃষি-বিপ্লিব সফল করার জন্য তাদের 
একট| খেসাঁরৎ দেওয়া যেতে পারে । এই খেসারতের পরিমাণ জমিতে 
গড়পড়তা যা! ফসল হয় তার ৫৬ গুণের বেশী হওয়া! উচিত নয়। 
সরকারী ব্যাংক থেকে কম সুদে টাকা ধার করে সেই খেসারত দেওয়া 
যেতে পারে । যে সব চাষীরা জমি পাবে, পরে বছর বছর অল্প সঙ্প 
করে ২০৩০ বছরে তাদের কাছ থেকে এই টাকাটা আদায় করে 
নেওয়া ষেতে পারে । সংঘবন্ধভাবে চাষীদের সভা জমি বণ্টনের, 


১০৪ ভারতের সমাজ-কাঠামেো! ও উল্নয়ন-পন্থা 


খেসারতের পরিমাণ ধার্ধ করার ও চাষীদের কাছ থেকে ২০।৩০ 
কিস্তিতে টাক! আদায়ের দায়িত্ব নিতে পারে । সরকারী চাকুরেদের 
হাতে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চাষীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবন! খুব 
বেশী। 

জমিদার, মহাজন ও বড় চাষীর! সকলেই এক রকম নয়। এদের 
ভেতরও অনেক আছে যারা চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল । যারা 
ইতিহাসের ধারা! ও রাজনীতির গতি পরিক্ষার বুঝতে পারে এবং 
চাষীদের উপর যে অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থা চাপান হয়েছে তা বোঝে, 
তার! কিছু না কিছু চাষীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে 
এবং তাদের আন্দোলন সহানুভূতির চক্ষে দেখে। উঁচু শ্রেণীর এই 
ধরনের লোকেদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি চাষীরা নিশ্চয়ই 
সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করার এবং তাদের জমির ন্যায্য দাম ধরার 
চেষ্টা করবে । অন্যদিকে অত্যাচারী, গ্রগাবাজ ও লোভী জমিদার 
মহাজনদের ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা 
নিতে হবে| 

জমি পাবার সঙ্গে সেই যে চাষীর ছুঃখ ঘুচে যাবে তা নয়। 
চাষের জন্য ও জীবনের নান] দুর্ঘটনা, অস্থখ-বিস্থখ ও জন্ম-মৃত্যু 
ইত্যাদির জন্য টাকার দরকার । সে টাক না পেলে চাষীদের ভেতর 
যার! একটু অবস্থাপন্ন তার। আবার মহাজন-ন্থদখোর হয়ে উঠবে এবং 
দরিদ্র চাষীরা আবার তাদের খপ্পরে পড়বে । সুতরাং সস্তায় খণের 
ব্যবস্থা করা জমি বণ্টনের মতই অত্যন্ত আবশ্যক । সস্তায় খণ 
পাবার ব্যবস্থা নানা রকম ব্যাংকের মারফত সরকারকেই করে দিতে 
বাধ্য করতে হবে। এই ব্যাপারেও চাষীসংঘকে দায়িত্ব নিতে হবে 
যাতে চাষীরা উপযুক্ত পরিমাণে এবং কম সুদে টাক। ধার পায়। 
তেমনি আবার চাষীসংঘ চাষীদের সংযত করবে যাতে তার। বিশেষ 
করে সাধ-ভক্ষণ, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে বা পুজাপার্বপে অনাবস্টক 
ভাবে বেশী টাক। খরচ না! করে। উপযুক্ত ভাবে চাষের উন্নতির জন্য 


চাষীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়ত। ১৬৫ 


বাতে ধণের টাক! খরচ করে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে চাষী- 
দংঘকে। 

বাড়ীঘর তৈরি, কুয়া খনন ও চাষের অন্যান কাজে চাষীর! 
পরস্পর পরস্পরকে সাহাযা করবে যাতে এইসব কাজের জন্য চাষীকে 
খণ করতে না হয় বা অযথ। বেশী টাক। খরচ করতে না হয়। তাছাড়া! 
তার! সমবেতভাবে চেষ্টা করবে গ্রামের স্কুল-ঘর, হাসপাতাল ও রাস্তা" 
ঘাট তৈরি করতে ও মেরামত করতে । মোটকথা, চাষীসংঘ গ্রামে 
গরীব চাষীদের জীবনে একটা নূতন সাড়া জাগিয়ে তুলবে, যাতে 
চাষীরা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবনে আবার একটা আশার 
আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে । ধনী শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
যেমন চাষীসংঘ নেতৃত্ব দেবে এবং চাষীদের একতাবছ্ধ করে লড়বে, 
তেমনি তাদের চাষের কাজে ও শিক্ষা-দীক্ষায়, আনন্দ-উৎসবে, এমন 
কি ছ:খ-শোকেও চাষীরা যেন পরস্পরকে সাহায্য ও সামাজিক 
জীবন যাপন করে তাও শেখাবে । এরূপ একতাবদ্ধ হয়ে না চললে 
একটি একটি করে চাষীকে ধনী শ্রেণীর লোকেরা সর্বস্বাস্ত করে দেবে 
এবং ধুগ যুগ ধরে বংশপরস্পরায় তাদের দাস করে রাখবে । 


কৃষি ও শিল্পের উন্নতি 


শ্রধু যে চাষীদের নিজেদের প্রয়োজনে আজ তাদের একতাবহ্ধ 
হয়ে চাষীসংঘ স্থাপন কর! দরকার তা নয়, দেশের ভবিষ্যংৎও আজ 
পুরোপুরিভাবে এই চাষীসংঘের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছে । আমরা দেখেছি খিচুড়ি-পন্থায় উৎপাদন চালিয়ে আমাদের 
দেশের উন্নতি আজ প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে । ুদ্রাম্ষীতির 
চাপে দেশের বেশীর ভাগ লোক ক্রমেই ছুঃস্থ হয়ে পড়েছে এবং 
দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে; 
নৃতন নূতন কলকারখান। স্থাপন করার ফলে একদিকে যেমন দেশের 


১০৬ ভারতের বমাজশ্কাঠামে। ও ডন্য়ন-পন্থ। 


উৎপাদন শক্তি বেড়ে গেছে তেমনি লোকের দারিদ্র্যও বেড়েছে। 
কিন্ত বাজার তেমন বাড়ছে না। তাই পুঁজিপতির। উৎপাদন-ক্ষমত! 
পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না এবং তাদের লাভ বেশী হচ্ছে 
না। এর ফলে দেশে শিল্পের প্রসার যত দ্রুত হওয়া প্রয়োজন ছিল 
ততটা হচ্ছে না। অন্যদিকে চাষেরও প্রয়োজনমত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে 
না; কারণ পুঞিপতিরা বা বড় বড় চাষীর! উন্নত প্রথায় চাষ করে 
বা লাভ পায় তার থেকে বেশী লাভ করছে গরীব চাষীদের বেশী 
স্থদে টাকা ধার দিয়ে এবং উচ্চ হারে খাজন। আদায় করে । কাজেই 
ষতর্দিন অবধি সরকার উচ্চ হারে বড় চাষীদের ফসল কিনছে এবং 
সস্তায় তেজী বীজ ও সার ইতাদি চাষের দরকারী দ্রব্য-সামগ্রী 
দিতে পারছে ততদিনই তার! উন্নত প্রথায় চাষের উৎসাহ দেখাচ্ছে । 
যখনই ফসলের উচ্চতম দাম ধার করার কথ সরকার বলছে কিংব! 
সস্তায় ভ্রব্য-সামগ্রী দেবার অক্ষমতা জানাচ্ছে তখনই তাদের আর 
চাষবাসে উৎসাহ থাকছে না, সদ ও খাজনা আদায়ের দিকেই তাদের 
বেশী নজর চলে যাছে। 

আমাদের দেশে কৃষিই হল উৎপাদন কাঠামোর সবচেয়ে বড় 
বিভাগ । শতকরা ৫* এরও বেশী উৎপাদন কৃষি থেকেই হয়ে থাকে । 
এই মস্তবড় উৎপাদন বিভাগকে দান খয়রাতি করে বাঁচিয়ে রাখা 
উৎপাদনের অন্য ছোট বিভাগগুলির পক্ষে বেশী দিন সম্ভব নয়। 
তাদের উপর প্রচুর করভার চাপিয়েও যথেষ্ট টাক উঠছে না। ফলে 
টাকার নোট ছাপিয়ে ভারত সরকার এই দান খয়রাতির টাকা 
যোগাড় করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জন্গে দেশে মুদ্রাক্ষীতি আটকানে 
ষাচ্ছে না । ফলে দেশের বেশীর ভাগ লোকের সর্বনাশ হচ্ছে । কাজেই 
মিশ্র পন্থা বজায় রেখে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন চালিয়ে যাওয়। 
আমাদের দেশে আর সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রথায় শিল্পের ও কৃষির 
উভয়েরই শ্বাসরোধ হয়ে আসছে । উৎপাদন বাড়ছে না বিশেষ । 
এদিকে লোকসংখ্যা বাড়ছে ও লোকের দারিপ্রযও বাড়ছে। 


চাষীদের সংঘবন্ধ হবার প্রয়োজনীয়ত। ১০৭ 


এই অচল অবস্থা থেকে দেশের উৎপাদন প্রথাকে মুক্ত করতে 
হলে একমাত্র পথ গরীব চাষীদের মজবুত সংগঠন, গরীবদের ভেতর 
জমি বণ্টন ও অল্প সুদে গরীব চাষীদের তাদের সংঘ মারফত খণ 
দানের ব্যবস্থা এবং উন্নত ধরনের চাষের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্টনের 
ব্যবস্থা করা । গরীব চাষীরা জমি পেলে উৎসাহের সঙ্গে চাষ করে 
জমি থেকে দিগুণ, তিনগুণ ফসল তুলতে পারবে । তাদের অবস্থা 
ভাল হলে কল-কারখানায় তৈরি জিনিসপত্র কেনবার সামর্থ্য তাদের 
বেড়ে ষাবে। এইভাবে চাহিদ1 বাড়লে শিল্লেরও দ্রুত উন্নতি হবে। 
কাজেই আমর! দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান অর্থ নৈতিক সংকট থেকে 
দেশকে উদ্ধার করে দ্রেত অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে গেলে তাঁর প্রধান 
উপায় হল গরীব চাষীদের সংঘবদ্ধ হওয়া এবং এক্যবন্ধ হয়ে শোষণের 
ভার ঘুণ্চয়ে দিয়ে চাঁষের উন্নতির দায়িত্ব তাদের নিজেদের হাতে 
নেওয়া । যতদিন পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের সহায়তায় 
দেশের জোতদার মহাজনরা গুণ লাগিয়ে গরীব চাষীদের দাবিয়ে 
রাখবে ততদিন দেশের এই অর্থ নৈতিক সংকট ঘুচবে না। ষেদিনই 
গরাঁব চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে জমি ও চাষের দায়িত্ব নিজেদের হানতে 
নেবে সেদিন থেকেই আরম্ত হবে দেশের দ্রেত উন্নতি। 

ধনী শ্রেণীর শোষণের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট ও 
ুদ্রাম্ষীতি দেখা দিয়েছে তার সমাধান দেশের ধনী শ্রেণীর শাসকের! 
খুঁজছে বৈদেশিক বিশেষ করে মাক্কিনী সাহায্যে । এই সাহায্য 
নিতে গিয়ে তারা দেশের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা! বিপন্ন করছে । কেমন 
করে করছে তা আমর! পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব । 


এগার 
সাআ্াজ্যবাদী চক্রান্ত ও দেশের স্বাধীনতা 


দরিদ্র চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ হয়ে শৌষণকারী পু'জিবাদীদের 
সঙ্গে সংগ্রাম কবা শুধু যে তাদের নিজেদের আত্মরক্ষা ও রুজি- 
রোজগারের জন্য ও দেশের কুষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যই কেবল 
দরকার তা নয়, দেশের স্বাধীনত। বাঁচাবার জন্যও আজ বিশেষ করে 
এই একতা ও সংগ্রামের দরকার হয়ে পড়েছে । দেশের পু'জিপতিরা, 
আমর! আগের অধ্যায় ুলোতে দেখেছি, দেশের বেশীর ভাগ লোককে 
শোষণ করে নিঃন্ব করে দিয়ে নিজেরাই আজ বাজারের সংকোচন 
করে ফেলেছে । ফলে হাতে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্তেও তা তারা 
খাটাতে পারছে না। অন্যদিকে চাষী মজুর শ্রেণী ক্রমেই সজাগ হয়ে 
উঠছে, তাদের আগের মত যদৃচ্ছ! শোষণ করা যাচ্ছে না। এই সব 
সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পু'জিপতির! ক্রমেই বিদেশী শক্তি- 
শালী পু'জিবাদীদের শরণাপন্ন হয়ে পড়ছে। 

দেশের ধনী শ্রেণীর একটা বড় অংশ যখন ক্রমেই বিদেশীদের 
সাহায্যে তাদের শোষণ ব্যবস্থা পাক করার জন্য দেশের স্বাধীনত। 
বিপন্ন করতে কুগ্ঠাবোধ করে না তখন দেশের স্বাধীনতা৷ রক্ষা করার 
একমাত্র উপায় চাষী মজুরদের মজবৃত সংগঠন তৈরি করা এবং 
তাদের শীঘ্র রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ব দ্ধ কর! যাতে তারা শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে পারে এবং পু'জিবাদীদের চক্রান্ত থেকে দেশকে বীচাতে 
পারে। চাষী ও মজুব ও দরিদ্র মধ্াবিত্ত শ্রেণীর লোকই ভারতের 
শতকরা ৯৫ জন। এরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে একজোট হতে পারে 
তবে এমন কোনে বিদেশী বা দেশী পুঞ্িবাদী শক্তি নেই যারা 
এদের প্রতিরোধ ও আক্রমণের সামনে টিকতে পারবে । একথাও 


সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দেশের স্বাধীনতা ১৬১ 


মনে রাখা দরকার যে, পুজিপতিদের ভেততরও এমন অনেক লোক 
আছে, বিশেষ করে ছোট ছোট শিল্পপতিদের ভেতর যার বড় 
বড় পুজিপঠি ও আতস্তর্জাতিক কম্পানিগুলির প্রতিযোগিতার ফলে 
শঙ্কান্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তারা! তাদের নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই 
আন্তর্জাতিক কম্পানি ও তাদের সহচরদের বিরোধিতা করতে 
উৎসাহিত হয় । 

সুতরাং আমাদের দেশের সকল পুজিপতিরাই যে সমানভাবে 
সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে স্বার্থ মিলিয়ে নিজেদের লাভের জন্য দেশের 
স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে ইচ্ছুক সে কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। পু'জি- 
পতিদের ভেতরও নান রকম স্বার্থের সংঘাত আছে । বিশেষ করে 
ছোট ছোট পু'জিপতিদের সর্বক্ষণই বড় বড় পু'জিপতিদের সঙ্গে 
প্রাতিযোগিতায় বিপর্যস্ত হতে হয়। একচেটয়া মাল কেনা-বেচার 
স্থবিধা, ব্যাংক থেকে টাকা ধার পাওয়ার স্থবিধা, সরকারী কর্ম- 
চারীদের কাছ থেকে নানারকম সুবিধা ইত্যাদি সব রকম ব্যপারেই 
বড় বড় পু'জিপতিদের কাছে ছোট ছোট পুঁজিপতিদের হার মানতে 
হয়। এই সব কারণে তারা যা লাভ করে বড় পু'জিপতিদের তুলনায় 
তা কম হয়। যেমন, ১৯৭১-৭২ সালের রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব 
মতে ৫ লাখ টাকার কম পু'জিওয়াল। কম্পানিগুলোর গড়পড়তা লাভ 
হয়েছিল শতকরা ৩ টাকা ৭ পয়সা করে। বড় কম্পানিগুলোর 
লাভ যেখানে হয়েছিল ৯ টাক ৯ পয়সা করে। অর্থাৎ বড় 
পু'জিপতিরা তাদের টাকার জোরে একচেটিয়া অধিকারের জোরে 
ছোট পু'জিপতিদের তুলনায় তিনগুণ বেশী লাভ করেছিল । 

পু'জিপতিদের ভেতর শুধু যে বড় পু'জিপতিদের সঙ্গে ছোট 
ছোট পু'জিপতিদের একটা সংঘাত থাকে তা নয়। তাদের ভেতর 
যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়েছে বা চাষীদের শোষণ করে বা 
লগ্নি কারবারে পুঁজি বাড়িয়েছে তাদের ভেতরও নানারকম বিরোধ 
থাকে । যেমন যারা লগ্নি কারবার করে তারা যত বেশী সুদের হার 


১১৩ ভারতের সমাজজ-কাঠামে। ও 


বাড়ে তত বেশী লাভ করে কিন্তু অন্ান্ত পু'জিপতিদের তাতে লাভের 
অংশ কমে যায়। আবার কাচামালের দাম যদ্দি বাড়ে তবে বড় চাষা, 
মহাজন ও জমিদার বাবসায়ীদের লাভ বাড়ে কিন্তু শিল্পপতিদের 
অন্থবিধ। হয়। 

সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলির সঙ্গে আবার তেমনি 
দেশীয় শিল্পপতিদের অনেকের প্রতিযোগিতা করতে হয়। ফলে 
পু'জিপতিদের একট] দল যেমন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে 
লাভের একট। অংশ পেয়ে খুশী থাকে, তেমনি আর একট। অংশ 
তাদের বিরোধিতাও করে। বড় বড় সরকারী কর্মচারী, বড় বড় 
পু'জিপতি, ব্যবসায়ী, লগ্মিকারী ও জমিদার শ্রেণীর পুজিপতিরাই 
তাদের সঙ্গে বেশী সহযোগিতা করে। কেন না বসে বসে তাদের 
স্বভাব ন্ুলভ উপায়ে শুধু কিছু টাকা খাটিয়ে একটা মোট! লাভের 
অংশ ভোগ করার ম্ুবিধা আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো৷ তাদের দেয়। 
শুধু রাজনৈতিক নেতাদের ও সরকারী বড় কর্মচারীদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করার কাজে আস্তর্জাতিক কম্প, নিগুলো। তাদের ব্যবহার 
করে; উৎপাদনের ঝি ও মাল বিক্রির ঝামেলা তাদের পোয়াতে 
হয় না; সে কাজটা তার বিদেশী কর্মকর্তাদের উপর ছেড়ে দেয়। 
কিন্ত যে পুজিপতিরা বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির সাহায্য ছাড়া 
নিজেদের নেতৃত্বে স্বাধীনভাবে কল-কারখাঁনা খুলে উৎপাদন চালু 
করে তাদের সঙ্গে বিদেশ আন্তর্জাতিক কম্পানি ও তাদের 
সহযোগীদের প্রতিযোগিত। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । 

আমাদের দেশের বুর্ষেয়। শ্রেণীর ভেতরেও কিছু কিছু লৌককে 
আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোর বিরোধিত৷ করতে দেখা যায় । দেশের 
স্বাধীনতা! রক্ষার জন্ত যদি শ্রমিক কৃষকরা সংগ্রামশীন শক্তিশালী 
ও দৃঢ় এক্যবন্ধ আন্দোলন স্থৃষ্টি করতে পারে তাহ'লেই ছোট ছোট 
পু'জিপতিরা ও এই স্বাধীনচেতা বুর্জোয়া শ্রেণীর কেউ কেউ তাদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 


দাআাজ্যবাদী চক্রাস্ত ও দেশের স্বাধীনতা ১১১ 


ঘদি শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সংগঠনগুলির হাতে না থেকে বুর্জোয়া 
শ্রেনীর লোকদের হাতে থাকে তাহলে এনব লোকেরা আন্তর্জাতিক 
সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়। করে নিয়ে আন্দোলনকে 
মাঝ পথে ঠেকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী থাকে । 


বস্ততঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যে আজ অবধি এই 
একট মাঝপথে থেমে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ও কৃষক শ্রমিকর| 
যে এই স্বাধীনতা থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা লাভ করতে পারেনি 
তার প্রধান কারণ হল বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাদের হাতে আমাদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকার জন্য । দরিদ্র চাষী মঞ্জুর ও 
মধ্যবিত্ত লোকদের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া 
ও দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আজ একই সংগ্রামে পরিণত হয়েছে । 
দেশের মুক্তিযুদ্ধে যেমন দেশের লোক সাড়া দিয়েছিল, আজ 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামেও দেশের লোক নিশ্চয়ই সাড়া 
দেবে। দেশে এই জাগরণ আনতে গেলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
ক্ষেতমজ্ঞুর, ছোট ও মাঝারি চাষী, কল মজহ্র ও নিম্নমধ্যবিস্ত ছোট 
চাকুরীজীবী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের দৃঢ় সংগঠন । এই সংগঠন- 
গুলো দ্বান। বেঁধে উঠলে তাদের ঘিরে ভারতের জনগণও জেগে 
উঠবে। 


দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে এমন নীতি অনুসরণ না কর। যাতে 
সাআাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলি নিজেদের ভেতর ছন্দে লিপ্ত হয়। 
আমরা দেখেছি বুজোয়। শ্রেণীর ভেতরও এমন একট] অংশ আছে 
যার! বড় বড় একচেটিয়। ব্যবসায়ী ও পু'জিপতিদের দ্বারা শোধিত 
হয়। জাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এরকম কোন দাবী তোলা 
উচিত হবে না যাতে এই অংশট। সামাজ্যবাদী বুজেয়া শ্রেণীর সঙ্গে 
যেগদেয় এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর 
বিরোধিতা করে। তাদের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করে 


১১২ ভারতের সমাজন্কাঠামে। ও ভন্নয়ন-পন্থা 
মাখতে পারলে অনেক সহজে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে পরাছিত 
করতে পারা যাবে। 

মৃতরাং ভারতে মমাজতম্ত্রের পথে দ্রুত উন্নতি যার! কামনা! করে 
তাদের দরকার প্রথমতঃ শ্রমিক-কৃষকদের এক এক্যবদ্ধ দৃঢ় আন্দোলন 
সট্টি কর! এবং এই আন্দোলন ও সংগঠনকে কেন্দ্র করে সমাজের 
অগ্যান্ত সা্াজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেদীগুলিকে 


সংঘবদ্ধ করা। 


